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আপোস প্রপঙ্গে 


অন্য একটা পার্টির সঙ্গে বোঝাপড়ার খাতিরে কু কছু দাবির ছাড় 
বা নিজ দাবর একাংশ বিসর্জনকে রাজনীতিতে আপোস বলা হয়। 

বলশোভকদের সম্পর্কে চলাত লোকের যে ধারণা সমার্থত হয় 
বলশোভিকদের কুৎসাকারী সংবাদপত্রে, সেটা হল এই যে বলশোঁভকরা কারো 
সঙ্গেই কদাচ কোনো আপোসে রাজী নয়। 

বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পার্ট 'হসেবে এরকম ধারণা আমাদের পক্ষে 
প্রশংসাসূচক, কেননা তাতে প্রমাণ হয় যে সমাজতন্দ ও বিপ্লবের 
মলনীতিগুলির প্রাত আমাদের নিষ্ঠা আমাদের শরুরা পর্যন্ত স্বীকার করতে 
বাধ্য হচ্ছে। কিন্তূ তাহলেও সাঁত্য কথাটা বলা দরকার : তেমন ধারণা সঠিক 
নয়। এঙ্গেলস ঠিকই করোছলেন যখন ব্লাঁগ্কপল্থী-কাঁমউনিস্টদের ঘোষণাপন্রের 
সমালোচনায় (১৮৭৩) তিনি তাদের 'কোনো আপোস নয়! (১) বিবৃতিটিকে 
উপহাস করেছিলেন। তান বলেন, এটা একটা ফাঁকা বুলি, কেননা প্রায়ই 
সংগ্রামী পার্টর ওপর ঘটনাচক্র আনবার্ই আপোস চাঁপয়ে দেয়, এবং 
'পাওনাটা অংশে অংশে নিতে, চিরকালের মতো অস্বীকার করাটা উত্তট 
ব্যাপার । সবশীবধ আপোস অস্বীকার করা যে অসম্ভব এইটে ঘোষণা করাই 
সত্যকার বিপ্লবী পার্টর কাজ নয়, তার কাজ হল যা আিবার্ধ এমন 
সমম্ত আপোনসের মধ্য দিয়ে নিজেদের নীতি, নিজের শ্রেণী, নিজের বিপ্রবী 
কর্তব্য, বিপ্লবের প্রস্তুতি এবং বিপ্লবে বিজয়ের জন্য জনগণকে শিক্ষিত করে 
তোলার কর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারা। 

দ্টাস্ত। তৃতীয় ও চতুর্থ দুমায় (২) অংশ নেওয়াটা ছিল আপোস, 
সামায়কভাবে বিপ্লবী দাঁব ত্যাগ । 'কিস্তু এটা ছিল পুরোপ্হার বাধ্যতামূলক 
আপোস, কেননা শাক্ত-সম্পকেরে ফলে কিছুটা সময়ের জন্য গণ বিপ্লবী 


১০ ত. ই. লেনিন 


সংগ্রাম আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে, এবং সে সংগ্রামের সুদীর্ঘ প্রস্তুতির 
জন্য দরকার 'ছিল অমন একটা “খোঁয়াড়ের মধ্য থেকেই কাজ করতে পারা। 
পার্ট হিসাবে বলশোঁভকগণ কর্তৃক সমস্যাটর এর্‌প উপস্থাপন যে 
পুরোপুরি সঠিক ছিল তা প্রমাণ হয়েছে ইতিহাসে । 

এবার সামনে এসেছে বাধ্যতামূলক নয়, স্বেচ্ছামূলক আপোসের প্রশন। 

অন্য যে কোনো রাজনৈতিক পার্টির মতো আমাদের পার্টিও নিজের 
বাজনোতিক প্রভূৃত্বের জন্য চেন্টিত। আমাদের লক্ষ্য বিপ্লবী প্রলেতারয়েতের 
একনায়কত্ব। ঠিক এই 'নিরর্ট বিপ্লবঁটর স্বার্থে এর্প দাবির সাঠিকতা ও 
অনিবার্ধতা বিপ্লবের অর্ধবংসরে প্রমাণিত হয়েছে অসাধারণ স্পম্টতায়, 
প্রচণ্ডতায় ও অমোঘতায় : কেননা এ ছাড়া জনগণ অন্য কোনো ভাবে গণতান্লিক 
শাস্তি, ককদের হাতে জাম এবং পাঁরপর্ণ স্বাধীনতা (পরিপূর্ণ গণতান্মিক 
প্রজাতন্ল) পেতে পারে না। আমাদের বিপ্লবের অর্ধবৎসরের গাঁতপথে, শ্রেণশ 
ও পার্টিসমৃহের সংগ্রামে, ২০শে _২১শে এীপ্রল, ই -১০ই, ১৮ই -- 
১৯শে জুন, ৩রা _৫ই জুলাই, ২৭শে _৩১শে আগস্টের সংকটগৃলির(৩) 
[বিকাশে তা প্রমাণিত হয়েছে ও দেখা গেছে। 

বর্তমানে শুরু হয়েছে রুশ বিপ্লবের এমন একটা প্রচণ্ড ও এমন স্বকায় 
একটা মোড়-ফেরা যে আমরা পার্টি হিসাবে স্বেচ্ছামূলক আপোসের প্রস্তাব 
করতে পারি, _ অবশ্যই সেটা আমাদের সরাসরি ও প্রধান শ্রেণী-শতু 
বর্জোয়ার কাছে নয়, কন্তু আমাদের নকটতম প্রতিপক্ষের কাছে, 'প্রধান' 
পোঁট বুর্জোয়া গণতান্মিক পার্ট -_ সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি৪8) ও 
মেনশেভিকদের(৫) কাছে। 

মান ব্যাতিক্রম 'হিসাবেই, স্বতঃই বোঝা যায় যে মার স্ব্পতম সময়ের জন্য 
যা 'টিকে থাকবে কেবল এমন একটা 'বিশেষ পাঁরাচ্ছাতির ক্ষেত্রেই আমরা এই 
পাট দুটির কাছে আপোসের প্রস্তাব করতে পারি এবং আমার ধারণা সেটা 
আমাদের করতে হবে। 

আপোসটা হল আমাদের দিক থেকে আমাদের প্রাকজুলাই দাঁবতে 
প্রত্যাবর্তন, যথা: সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতগুলোর হাতে, চাই 
সোভিয়েতগুলির নিকট দারিত্বশশীল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও 
মেনশোভিকদের সরকার। 


আপোস প্রপঙ্গে তঠ 

এখন, এবং মাত্র এখনই এরূপ সরকার গঠিত ও পুরোপ্বার শাক্তপূর্ণ 
উপায়ে সংহত হতে পারে কেবল কয়েক দিনের বা দুই এক সপ্তাহের 
মধ্যেই । প্রচণ্ড রকমের সম্ভাবনা আছে যে তাতে সমগ্র রুশ বিপ্লবের 
শাস্তপূর্ণ সম্মুখ গাঁত এবং শাস্ত ও সমাজতন্তের বিজয়ের দিকে বিশ্ব- 
আন্দোলনের বৃহ পদক্ষেপের অসাধারণ বৃহৎ সুযোগ নিশ্চিত হতে 
পারে। 

কেবল বিপ্লবের এই শান্তপূর্ণ বিকাশের লক্ষ্যেই, ইতিহাসে ষে সযোগ 
একান্ত বিরল ও একাস্ত মূল্যবান -_ ব্যাতক্রমমূলক এই সুযোগের নামেই 
কেবল বলশোভিকরা, বিশ্ব-বিপ্রবের পক্ষপাতশরা, বিপ্লবী পদ্ধতির পক্ষপাতরা 
এর্‌প আপোসে, আমার মতে, রাজশ হতে পারে ও হওয়া উচিত। 

আপোসটা হচ্ছে এই যে সরকারে যোগ দেবার দাঁব না করে (প্রলেতারিয়েত 
ও দারদ্ুতম কৃষকদের একনায়কত্ব কার্ধত হাসিল করার পারাস্থাতি ছাড়া 
আন্তর্জাঁতকতাবাদীদের কাছে তা অসম্ভব) বলশেভিকরা প্রলেতারিয়েত ও 
দরিদ্রুতম কৃষকদের হাতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি এবং সে দাবির 
জন্য বিপ্লবী পদ্ধাত গ্রহণ থেকে বিরত থাকছে । স্বতঃই বোধগম্য এবং 
সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানার ও মেনশোভিকদের কাছে মোটেই নতুন নয়, 
এমন একটা সর্ত হবে প্রচারের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এবং আর দের না করে 
এমনকি আরো আগেই সংবিধান সভা আহবান। 

সরকার গঠনকারী ব্লক হিসাবে মেনশোভক ও সোশ্যালিস্ট- 
রেভাঁলউশানাঁররা স্থানীয় এলাকাগুলিতেও সমস্ত ক্ষমতা ম্ছানীয় 
সোভিয়েতগৃলির হাতে তুলে দিয়ে পরোপুরি ও একমান্ত সোভিয়েতগৃলির 
নিকট দাঁয়ত্বশশল সরকার গঠনে রাজী হতে পারে (আপোস কার্ধযকরণ 
হচ্ছে বলে ধরে 'নলে)। এইটেই হবে 'নতুন' সর্ত। আমার ধারণা বলশোভকরা 
অন্য আর কোনো সর্ত দেকে না; এইটে তারা ধরে নেবে ষে প্রচারের 
সত্যসত্যই পরিপূর্ণ স্বাধীনতা এবং সোভিয়েতগগুলির সংবিন্যাসে ও তাদের 
চালনায় আঁবলম্বে নতুন গণতল্ম কার্ষকরণী হলে নেতুন নির্বাচন) এনানতেই 
বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ অগ্রগাঁত এবং সোভিয়েতগ্যালর মধ্যে পার্ট-সংগ্রামের 
শাসিপণ ফয়সালা নিশ্চিত হবে! 

হয়ত বা এটা ইীতিজয্যেই আর সম্ভব নর? হয়ত। 'কিু বাদ একশর 


১২ ভ. ই. লোনন 
মধ্যে একটা চাল্সও থাকে, তাহলেও সে সম্ভাবনা কার্ধকরণ করার চেষ্টা 
সার্থক। 

এ “আপোস থেকে 'চুক্তিকারী' উভয় পক্ষের, অর্থাৎ একাঁদকে বলশোভিক, 
অন্যদিকে মেনশোভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ব্লকের লাভ কণ হবে? 
উভয় পক্ষের যাঁদ কোনো লাভই না হয়, তাহলে আপোস অসম্ভব বলে 
মানতে হয় এবং সেক্ষেত্রে আর কোনো কথাই চলে না। এ আপোস বর্তমানে 
(জুলাই ও আগস্টের পর, ষে দুই মাস দুই দশকের শাস্তপূর্ণ নিপ্রাতুর 
কালের সমান) ষত কঠিনই হোক, তা কার্যকরী করার একটা ছোট চান্স আছে 
বলে আমার ধারণা, সে চান্সটা দেখা 'দয়েছে কাদেতদেরডে) সঙ্গে একে 
সরকারে যোগ না দেবার জন্য সোশ্যালিস্ট-রেভিউশানার ও মেনশোভিকদের 
সিদ্ধান্তে । 

বলশোভিকদের লাভ হবে এই যে অবাধ স্বাধীনতায় নিজেদের দৃম্টিভাঙ্গ 
প্রচার এবং সত্যসত্যই পূর্ণ গণতলন্বের পরিস্থিতিতে সোভিয়েতগলিতে 
প্রভাবশালশ হবার সুযোগ তারা পাবে। বলশোঁভকদের সে স্বাধীনতা 
বুর্জোয়ারা অংশ নিচ্ছে এমন সরকার থাকলে, সোভিয়েত ছাড়া অন্য যে 
কোনো সরকার থাকলে তা কার্যত অসম্ভব। সোভিয়েত সরকার হলে তেমন 
স্বাধীনতা সম্ভবপর হতে পারে (একেবারে নিশ্চিত একথা বলাছ না, কিন্তু 
সম্ভবপর)। এর্‌প দুরূহ সময়ে সে সম্ভাবনার খাতিরে সোভিয়েতের অভ্যন্তরস্থ 
বর্তমান সংখ্যাগারম্ঠদের সঙ্গে আপোসে যাওয়া সঙ্গত। সত্যকার গণতন্দের 
পাঁরাস্থিততে আমাদের ভয় পাবার 'কিছ্‌ নেই, কেননা জীবন আমাদের 
পক্ষে, এবং এমনাঁক আমাদের বরোধশ পার্ট সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানার 
ও মেনশেভিকদের অভ্যন্তরেই প্রবণতার বিকাশধারায় আমাদের সঠিকতাই 


মেনশোঁভক ও সোশ্যাঁলস্ট-রেভালউশানারদের লাভ হবে এই যে 
জনগণের সন্দেহাতশত িপূল সংখ্যা্গারত্ঠ অংশের উপর নির্ভর করে এবং 
সোভিয়েতগৃঁলির অভ্যন্তরে নিজেদের সংখ্যাগারষ্ঠতার "শাস্তিপূর্ সন্ধ্যবহার 
ণনীশ্চত করে নিজেদের বকের কর্মসূচি হাসল করার পুয়ো সুযোগ তারা 
আঁবিলম্বেই পেয়ে যাবে। 


আপোস প্রসঙ্গে ১৩ 





অবশ্যই ব্লক বলে এবং পেটি বুর্জোয়া গণতল্ল চিরকালই বুর্জোয়া ও 
প্রলেতারিয়েতের চেয়ে কম সমধমর্শ হয় বলে এই যে ব্লকটা সমচরিন্রের নয়, 
তার মধ্যে খুবই সম্ভব দুটি কণ্ঠস্বর শোনা যাবে। 

একদল বলবে: বলশেভিকদের সঙ্গে, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে 
আমাদের একপথে যাওয়া চলবে না। যতই বলুক অসম্ভব সব দাঁব করবে 
তারা, গলাবাজ করে গরিব কৃষকদের টেনে নিয়ে যাবে। শান্ত এবং 
মিত্রশক্তিদের সঙ্গে বিচ্ছেদ দাঁব করবে ওরা। তা অসম্ভব। বুর্জোয়ারাই 
আমাদের কাছের লোক ও বোশ নিভরযোগ্য, আমরা তো ওদের সঙ্গে 
সম্পকর্ছেদ কার নি, ঝগড়া করোছি, তাও বোঁশ দিনের জন্য নয় এবং 
শুধু কার্নলভ সংক্রান্ত একাঁট ঘটনার জন্য। ঝগড়া হয়েছে, মিটিয়ে নেব। 
তা ছাড়া বলশেভিকরা আমাদের প্রায় কিছুই "ছাড় দিচ্ছে' না, কেননা তাদের 
পক্ষ থেকে অভ্যুত্থান-প্রচেম্টার পরাজয় ১৮৭১ সালের কমিউনেরৰ) মতো 
অবধারিত। 

দ্বিতীয় দল বলবে: কমিউনের নঁজরটা খুবই অগ্রভনর, এমনাকি 
নির্বোধ । কেননা, প্রথমত, ১৮৭১ সালের পর বলশেভিকরা কিছু না কিছু 
শিক্ষা নিয়েছে, স্বহস্তে ব্যাঙ্ক গ্রহণ না করে তারা থাকবে না, ভার্সাইয়ের(৮) 
উপর আন্লমণ চালাতে অস্বীকার করবে না; আর তা করলে কাঁমউনও 
বিজয় লাভ করতে পারত। তা ছাড়া বলশেভিকরা ক্ষমতায় গেলে তৎক্ষণাৎ 
জনগণের জন্য যা পেশ করতে পারে সেটা কমিউনের পক্ষে সম্ভব ছিল 
না, যথা: কৃষকদের হাতে জমি, অবিলম্বে শাস্তির প্রস্তাব, উৎপাদনের উপর 
সত্যকার নিয়ল্্ণ, ইউক্রেনশয়, ফিন ইত্যাদর সঙ্গে সম্মানজনক শান্তি। 
স্ুলভাবে বললে, বলশোভিকদের হাতে 'তুরুপের তাস” কমিউনের চেয়ে 
দশগুণ বেশি। এবং "দ্বিতীয়ত, তই হোক কমিউনের অর্থ দ্ার্ববহ গৃহয্দদ্ধ, 
শাম্তপূর্ণ এই সাংস্কীতিক বিকাশের পর একটা দশর্ঘ বিরতি, যত সব 
মাকমূহন ও কার্নলভদের ক্রিয়াকলাপ ও কারসাজির সুবিধা, -_ আর সে 
রকম ব্রিল্নাকলাপ আমাদের সমস্ত বুর্জোয়া সমাজটার পক্ষেই যো বপদ্স্বরূপ। 
কমিউনের দিকে ঠেলে দেবার ঝকিটা নেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? 

আর যাঁদ আমরা ক্ষমতা না গ্রহণ করি, ৬ই মে থেকে ৩১শে আগস্ট 
পর্যস্ত যা দাঁড়য়োছল ব্যাপারটা যাঁদ তেমাঁন গুরুতর হয়েই থাকে, তাহলে 


১৪ ভ. ই. লেনিন 
কমিউন রাশয়ায় আনবার্য। সমস্ত বিপ্লবী শ্রামক ও সোনকই আঁনবার্যই 
ভাবতে শুরু করবে কমিউনের কথা, বিশ্বাস করবে কমিউনে, আঁনবার্ষই 
তা কার্যকরী করার চেষ্টা করবে এই যাঁক্ততে: লোকের সর্বনাশ হচ্ছে, 
যুদ্ধ, দুভর্ষ ও ভগ্মদশা কেবলি বাড়ছে। কেবল কমিউনেই উদ্ধার। ধ্বংস 
হব, সবাই প্রাণ দেব তাও ভালো, কিন্তু কামিউন হাসল করব। শ্রামকদের 
মনে এরূপ চিন্তা আনবার্য আর ১৮৭১ সালের মতো কাঁমিউনকে পরাস্ত 
করা বর্তমানে অত সহজ হবে না। রুশ কামিউনের পক্ষে সারা বিশ্বে 
সহযোগী ১৮৭১ সালের চেয়ে থাকবে শতগুণ প্রবল... কমিউনের কে 
ঠেলে দেবার ঝ৫কটা নেওয়া কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? বলশোঁভকরা এ 
আপোসে আমাদের মূলত কিছু "দিচ্ছে না একথাও মানতে পার না। কেননা 
সমস্ত সুসভ্য দেশেই সুসভ্য মন্ত্রীরা যুদ্ধের সময় প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে 
যে কোনো, এমনাক সামান্য বোঝাপড়ারও অনেক দাম দেয়। খুবই বোৌশ 
রকম দাম দেয়। কেননা এরা কাজের লোক, সাত্যকারের মন্তী। আর ওাঁদকে 
বলশোঁভিকরা দমন সত্তেও, তাদের সংবাদপত্রের দুর্বলতা সত্তেও রীতিমতো 
দ্ুত প্রবল হয়ে উঠছে... কমিউনের দিকে ঠেলে দেবার ঝধাকটা নেওয়া 
কি বাদ্ধমানের কাজ হবে? 

আমাদের সংখ্যাগারহ্ঠতা 'নাশ্চত, গাঁরব চাষীদের জাগরণ অত শীগাগর 
হবে না, আমাদের জীবন কেটে যাবে। কৃষক দেশে সংখ্যাগারম্ঠতা যাবে 
চরমপল্থঁদের পক্ষে তা বিশ্বাস করি না। আর সাঁত্যকার গণতাল্লিক প্রজাতন্দে 
সুনিশ্চিত সংখ্যাধিকের বিরুদ্ধে অভ্যুর্থান অসম্তব। দ্বিতীয় দল বলবে এই 
কথা । 

মার্তভ বা স্পারদনভার অনুগামীদের মধ্যে থেকে বলতে 1ক তৃতীয় 
একটা কণ্ঠও শোনা যাবে, যারা বলবে : তোমরা, 'কমরেড' দুশ্দলেই কমিউন 
ও তার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করছ, 'বনা "দ্বিধায় তার প্রাতিপক্ষের দলে 
গগয়ে দাঁড়াচ্ছ, এতে আমার ভার রাগ হচ্ছে। তোমরা দু'দলেই, কেউ 
একভাবে কেউ অন্যভাবে তাদের পক্ষ নিচ্ছ যারা কাঁমিউন দমন করেছিল। 
আমি কমিউনের পক্ষ নিয়ে আন্দোলন করব না, প্রতিটি বলশোভকের পক্ষে 
ষা সঙ্গত সেভাবে তার পঞ্ীক্তভুক্ত হয়ে লড়ার প্রাতশ্রাত আগে থেকেই 
[দিতে পার না, 'কস্তু তাহলেও একথা আমায় বলতেই হবে ষে আমার 


আপোস প্রসঙ্গে ১৫ 


বিপরীত প্রচেম্টা সত্ত্বেও যাঁদ কমিউন জহলে ওঠে, তবে তার প্রীতপক্ষদের 
সাহাধ্য করার বদলে আম বরং তার পক্ষপাতীদেরই সাহায্য করব... 

'ব্ুকের' ভেতরে নানান গলা শোনা যায় বোশ রকম এবং তা আবার, 
কেননা পোঁট বুর্জোয়া গ্ণতন্তনে পুরোপুরি মাল্লপদযোগ্য, পুরোপ্নার 
বুর্জোয়া থেকে শুরু করে প্রলেতরয়েতের অবস্থানে চলে আসতে এখনো 
পুরো সক্ষম নয় এমন আধা-কাঙাল পর্যন্ত এক ঝাঁক মততারতম্য বর্তমান। 
এবং প্রাতিট নাদস্ট মুহূর্তে এই রকমার গলার ফলাফল কী দাঁড়াবে 
সেটা কারো জানা নেই। 


চি ক 


ওপরের পউক্তিগুলো শুক্রবার ১লা সেপ্টেম্বরে লেখা, কি আপতিক 
কারণে হেতিহাসে লেখা থাকবে কেরেনাস্কর আমলে বাসস্থান নির্বাচনের 
স্বাধীনতা বলশোভিকদের সকলের কপালে জোটে নি) সেটা সেই দিনই 
সম্পাদকীয় দপ্তরে পেশছয় নি। এবং শাঁনবার ও আজকের রাববারের কাগজ 
পড়ার পর আম ভাবাছ: সাঁতিই আপোসের প্রস্তাব দেবার সময় পোরিয়ে 
গেছে। যে কয়েকটা দিনের মধ্যে শান্তিপূর্ণ বকাশ তখনো সম্ভব হত, তাও 
পেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ, সবাকছু থেকেই দেখা যাচ্ছে যে তা পোরয়ে গেছে(৯)। 
যে ভাবেই হোক সোশ্যাঁলস্ট-রেভালউশানার পার্ট থেকে, সোশ্যাঁলিস্ট- 
রেভলিউশানারদের কাছ থেকে কেরেনাস্ক চলে যাবেন এবং তাদের 
নাক্কয়তার সুবাদে, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারদের ছাড়াই সংহত হবে 
বুর্জোয়াদের সহায়তায়... হ্যাঁ, সবাঁকছু থেকেই দেখা যাচ্ছে যে শান্তপূর্ণ 
বিকাশের পথ দৈবাং সম্ভবপর হয়ে উঠৌছল যে দনগুলোয় তা হাতমধ্যে 
পেরিয়ে গেছে। বাকি আছে কেবল শবলম্বিত ভাবনা' শিরোনামা দেবার 
অনুরোধ জানিয়ে লেখাটা সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠানো... এমনকি বিলম্বিত 
ভাবনার সঙ্গেও পাঁরচয় কখনো কখনো হয়তবা আকর্ষণীয় হতে পারে। 


৩রা সেশ্চেম্বর, ১৯১৭ 


1লাখত: ১লা __ ওরা (১৪ই -- ১৬ই) ৩৪শ খন্ড, পৃঃ ১৩৩--১৩৯ 
সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ 





মাকসবাদ ও অভ্যুত্থান 


রূশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রামক পার্টর (বলশোভক) 
কেন্দ্রীয় কামিটির নিকট পত্র 


প্রাধান্যকারী 'সমাজতান্ত্িক' পাগল মার্কসবাদের যেসব বিদ্বেষপূর্ণ 
ও প্রায় বহপ্রচারিত বিকৃতি ঘটিয়েছে তার মধ্যে এই সুবিধাবাদী মিথ্যা 
অন্তর্গত, যথা: অভ্যুর্থানের প্রস্তুতিকে, সাধারণভাবে অভ্যুঙ্থানকেই একটা 
বিদ্যা হশেবে দেখা নাকি ব্রাঙ্কবাদ'(১০)। 

সুবিধাবাদের নেতা বেনস্তাইন মার্কসবাদকে ব্রাঙ্কিবাদে অভিযুক্ত করে 
আগেই এক শোচনীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, বর্তমানের সুবধাবাদীরা 
ব্লাঙকবাদের সোরগোল তুলে বেনস্তাইনের রিক্ত 'ভাবনাকে' এক বিন্দু 
নবায়তও করে নি, “সমৃদ্ধও করে' নি। 

অভ্যুর্থানকে একটা বিদ্যা হিশেবে দেখার জন্য মাকসবাদঈদের কিনা 
ব্রাঙ্কবাদে আভযুক্ত করা! সত্যের এর চেয়ে ঘোরতর বিকৃতি আর ক 
হতে পারে যখন একজন মাকসবাদীও একথা অস্বীকার করতে পারে না 
যে স্বয়ং মার্কসই একান্ত সুনার্দন্ট, যথাযথ ও তর্কাতীত রূপে এ ব্যাপারে 
মত দিয়েছেন, অভ্যুর্থানকে বলেছেন আর কিছু নয় __ বিদ্যা, বলেছেন যে 
অভ্যুঙ্থানকে গ্রহণ করতে হবে বিদ্যার মতো, বলেছেন দরকার প্রাথামক 
সাফল্য জয় করা, এবং শুর ওপর আক্রমণ বন্ধ না করে, তার বিহবলতার 
সুযোগ নিয়ে সাফল্য থেকে সাফল্যে যাওয়া ইত্যাদি। 

অভ্যুত্থান সার্থক হতে হলে নির্ভর করা উচিত চক্রান্তের ওপর নয়, 
পার্টির ওপর নয়, অগ্রণী শ্রেণাঁটির ওপর । এই হল প্রথম কথা । অভ্যুঙ্থানকে 
নির্ভর করতে হবে জনগণের বৈপ্লাবক জোয়ারের ওপর। এই হল দ্বিতীয় 
কথা। ক্রমবর্ধমান 'বপ্লবের ইাতহাসের এমন সাদ্ধক্ষপে অভ্যুর্থানকে নভর 


মারকসবাদ ও অভ্যু্থান ১৭ 


করতে হবে যখন জনগণের অগ্রণ পঙঞ্গীলর সন্রিয়তা সবোচ্চে 
উঠেছে, যখন শব্দের মধ্যে এবং বিপ্লবের দর্বল, দোমনা, আস্মিরচত্ত 
বন্ধ;দের মধ্যে দোলায়মানতা সবচেয়ে বেশি। এই হল তৃতীয় কথা । 
অভ্যুঙ্থানের প্রশ্ন-উ্থাপনে মাক্সবাদের সঙ্গে ব্রাঙ্কিবাদের তফাৎ এই [িনাঁট 
সরতে । 

কিন্তু এই সতগযীল যাঁদ বর্তমান থাকে, তাহলে অভ্যুঙ্থানকে বিদ্যা 
হিশেবে দেখতে অস্বীকার করার অর্থ মাকসবাদের প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা 
ও বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা । 

বর্তমানে আমরা যে মুহূর্তের মধ্যে দিয়ে চলেছি সেটাকে কেন এমন 
মুহূর্ত বলে ধরা ডাচত, যখন পার্টর পক্ষে একথা স্বীকার করা বাধ্যতামূলক 
যে বাস্তব ঘটনাবলশর ধারায় অভ্য্য্থান হয়ে দাঁড়য়েছে 'ঈদনের প্রধান কর্ম 
এবং অভ্যুঙ্থানকে দেখা উচিত বিদ্যা হিশেবে, তা প্রমাণের জন্য বোধ হয় 
সবচেয়ে ভালো হবে তুলনার পদ্ধাত নিয়ে ওরা -৪ঠা জুলাইয়ের সঙ্গে 
সেপ্টেম্বর দিনগৃলির প্রতিস্থাপন করা। 

৩রা--৪ঠা জুলাই সত্য লঙ্ঘন না করে প্রশ্নটা হাজির করা যেত এ 
ভাবে. ক্ষমতা দখল করাই সঠিক, কেননা অন্যথায়ও শন্বু আমাদের বিরুদ্ধে 
অভ্যুঙ্থানের আভযোগ আনবে ও অভ্যঙথানী হিশেবে আমাদের দমন করবে। 
কিন্তু এ থেকে ক্ষমতা দখলের অনুকূলে 'িদ্ধান্ত টানা যেত না, কেননা 
অভ্যুর্থানের বিজয়ের অবজেকাঁটভ পাঁরাস্থীতি তখন ছিল না। 

১) তখন বিপ্লবের অগ্রবাহিনী শ্রেণীটি আমাদের পেছনে ছিল না। 

রাজধানী দাটর শ্রমিক ও সৌনকদের মধ্যে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা তখনও 
ছিল না। এখন উভয় সোভিয়েতেই তা বমান। সেটা গড়ে উঠেছে কেবল 
জুলাই ও আগস্টের ইতিহাসে, বলশোভিক 'দলনের' আঁভজ্ঞভা ও কার্নলভ 
হাঙ্গামার অভিজ্ঞতায় । 

২) একটা সার্বজনীন বিপ্লবী জোয়ার তখন ছল না। কার্নিলভ হাঙ্গামার 
পরে এখন সেটা হয়েছে । প্রদেশগুলির অবস্থা এবং নানা স্থানে সোভিয়েতগীল 
কর্তৃক ক্ষমতা-গ্রহণে তা প্রমাণিত হচ্ছে। 

৩) সে সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ রাজনোৌতিক আয়তনে আমাদের 
শত্রুদের মধ্যে ও দোমনা পোঁট বৃর্জোয়াদের মধ্যে দোলায়়মানতা ছিল না। 


১৮ ভ. ই. লেনিন 

এখন দোলায়মানতা রয়েছে বিরাটাকারে: আমাদের প্রধান শু মিত্রশাক্ত 
সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ (কেননা "মন্রশীক্ত'* রয়েছে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের 
পৃরোভাগে) বিজয়াবাধ যুদ্ধ নাকি রাঁশয়ার বিরুদ্ধে পৃথক সান্ধ _ এই 
দুয়ের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা 
স্পম্টতই জনগণের মধ্যে সংখ্যাধিক্য হারিয়ে ভয়ানক দোদুল্যাচত্ত হয়ে 
পড়েছে, কাদেতদের সঙ্গে বুক, অর্থাৎ জোট অস্বীকার করেছে। 

৪) তাই ৩রা-_-৪ঠা জুলাইয়ে অভ্যু্থান হত ভুল: আমরা দৈহিক বা 
রাজনৈতিক কোনো দিক থেকেই ক্ষমতা ধরে রাখতে পারতাম না, যাঁদও 
পেব্গ্রাদ কোনো কোনো মুহূর্তে এসে গিয়োছল আমাদের হাতে । কেননা 
পেন্রগ্রাদ দখলের জন্য আমাদের শ্রামক ও সৈন্যরা তখন লড়তে ও মরতে 
যেত না: এমন শহংমতরতা কেরেনাস্কি তথা সেরেতেলি-চেরন্নোভের প্রাত 
এমন ফ:সন্ত বিদ্বেষ ছিল না, সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানারি ও মেনশেভিকদের 
অংশগ্রহণে বলশেভিকদের ওপর যে দলন চলে, তার অভিজ্ঞতায় আমাদের 
লোকেরা পোক্ত হয়ে ওঠে নি। 

রাজনৈতিকভাবে আমরা ৩রা--৪ঠা জুলাইয়ে ক্ষমতা ধরে রাখতে 
পারতাম না, কেননা কা্নলভ হাঙ্গামার আগে ফোজ ও প্রদেশগুলি পেরগ্রাদের 
বিরুদ্ধে আভযান করতে পারত ও করত। 

এখন ছাবটা একেবারেই অন্যরকম। 

শ্রেণীটির, বিপ্লবের অগ্রবাহিনীর, জনগণকে সঙ্গে টানতে সমর্থ জাতির 
অগ্রবাহিনীর অধিকাংশ আমাদের পক্ষে । 

জনগণের অধিকাংশ আমাদের পক্ষে, কেননা কৃষকেরা যে সোশ্যালিস্ট- 
রেভলিউশানারি ব্লক (এবং খোদ সোশ্যালিস্টরেভালিউশানারিদের) কাছ 
থেকে জমি পাবে না তার আতি প্রকট, জাজবল্যমান লক্ষণ হল চের্নোভের 
পদত্যাগ, এবং মোটেই এটা একমাত্র লক্ষণ নয়। বিপ্লবের জনসাধারণন 
চরিত্রের মূল কারণটা এখানেই। 

সমস্ত সাম্রাজ্যবাদ এবং সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানার ও মেনশেভিকদের 
গোটা বকটার অশ্রুতপূর্ব দোলায়মানতার পারস্ছিতিতে যে পার্ট তার পথ 


* ৭৫ নং টীকা দ্রল্টব্য। -- সম্পাঃ 


মারসবাদ ও অভ্যুত্থান ১৯ 
সম্পর্কে দঢ়চন্তে সজ্ঞান, এমন এক পার্টির সাবধা রয়েছে আমাদের 
পক্ষে । 

আমাদের পক্ষে বিজয় স্বানশ্চত, কেননা জনগণ একেবারে হতাশার 
মুখে এসে পেশছেছে আর আমরা 'কার্নলভ হাঙ্গামার দিনগুলোয়' গোটা 
জনগণের কাছে আমাদের নেতৃত্বের তাৎপর্য দেখয়ে, তারপর ব্লকওয়ালাদের 
কাছে আপোস প্রস্তাব পেশ করে এবং তাদের পক্ষ থেকে দোলায়মানতা 
মোটেই বন্ধ না হলেও তাদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হবার পর পাঁরন্রাণের সঠিক 
পথ আমরাই জনগণকে দেখাচ্ছি। 

আমাদের আপোস প্রস্তাব বুঝবা এখনো প্রত্যাখ্যাত হয় নি, গণতান্তিক 
সম্মেলন(১১) তা এখনো গ্রহণ করতে পারে একথা ভাবলে প্রকাণ্ড ভুল 
হবে। আপোস প্রস্তাবিত হয়োছল পার্টি থেকে পার্টির কাছে; অন্যভাবে 
প্রস্তাব করা যায় না। পার্টিগলি তা প্রত্যাখ্যান করেছে। গণতান্ত্রিক সম্মেলন 
মানত একটা সম্মেলন, তার বোশ কিছু নয়। একটা কথা ভোলা চলে না: 
তার ভেতর বিপ্লবী জনগণের অধিকাংশের, গারব ও কুদ্ধ কৃষকদের প্রাতানাধিত্ব 
নেই। এটা হল জনগণের অক্পাংশের সম্মেলন -__ এই চাক্ষুষ সত্যটা ভোলা 
চলে না। গণতান্তিক সম্মেলনকে একটা পালণমেন্ট হিশেবে দেখলে আমাদের 
পক্ষ থেকে হবে একটা মহা ভূল, প্রকাণ্ড একটা পালামেন্টী হাবামি, কেননা 
এই সম্মেলন ঘাঁদ নিজেকে এমনাঁক বিপ্লবের কায়েম সার্বভোম পার্লামেন্ট 
বলেও ঘোষণা করে, তাহলেও সে সম্মেলন কিছুই ফয়সালা করবে না। 
ফয়সালা রয়েছে তার বাইরে, পেরগ্রাদ ও মস্কোর শ্রামক পাড়াগুলোয়। 

সার্থক অভ্যুত্থানের সবকাঁট অবজেকটিভ পূর্বসর্ত আমাদের সামনে। 
আমাদের এক অসাধারণ অনুকূল পারাস্থাত, যখন লোককে জবালিয়ে মারা 
দ্বিধার, দুনিয়ায় এই সবচেয়ে যন্ণাকর জিনিসটার অবসান ঘটবে কেবল 
অভ্যুত্থানে আমাদের বিজয়ে; যখন অভ্যুত্থানে কেবল আমাদের বিজয়েই 
আবিলম্বে জমি পাবে কৃষক; যখন অভ্যুত্থানে কেবল আমাদের বিজয়েই 
বিপ্লবের বিরুদ্ধে পৃথক শান্তির খেলা চুকবে, খেলা চুকবে বিপ্লবের হিতার্থে 
অনেক পারপূর্ণ, ন্যায়সঙ্গত ও সান্মকট একটা শান্তর প্রকাশ্য প্রস্তাব 'দিয়ে। 

শেষত, কেবল আমাদের পার্টিই অভ্যুত্থানে জয়লাভ করে পেব্গ্রাদকে 
বাঁচাতে পারে, কেননা আমাদের শান্তর প্রস্তাব যাঁদ প্রত্যাখ্যাত হয়, এমনাঁক 


২০ ভ. ই. লোনিন 


সামায়ক যুদ্ধবিরাতও যাঁদ আমরা না পাই, তাহলে তখন আমরা হয়ে 
হয়ে দাঁড়াব সবচেয়ে 'সামারক' পার্টি, লড়াই চালাব সাত্যিকরেই বিপ্লবী 
উপায়ে । পাঁজপাঁতিদের সমস্ত রুটি ও সমস্ত বুট আমরা কেড়ে নেব। তাদের 
ও সমস্ত বুট আমরা ফ্রুণ্টকে দেব। 

আর তাহলে আমরা রক্ষা করতে পারব পেরগ্রাদকে। 

রাশিয়ায় সাঁত্যকারের বিপ্লবী যুদ্ধের পক্ষে আঁত্মক ও বৈষাঁয়ক সম্পদ 
এখনো অপারামিত; জার্মানরা আমাদের অন্তত সামায়ক যুদ্ধবরাতি দেবে 
এ সম্ভাবনা শতকরা ৯৯ ভাগ্র। আর এখন যুদ্ধাবরাঁত পাওয়ার মানে গোটা 


দুনিয়া জয় করা। 
ক কস 


বিপ্লবকে বাঁচানোর জন্য এবং উভয় জোটের সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে 
রাশিয়ার "পৃথক পৃথক বিভাজন থেকে বাঁচার জন্য পেন্রগ্রাদ ও মস্কোর 
শ্রমিকদের অভ্যুত্থান যে একান্ত আবশ্যক একথা স্বীকার করার পর, আমাদের 
উঁচত প্রথমত, সম্মেলনে ক্রমবর্ধমান অভ্যুঙ্থানের পাঁরাম্থাঁতির উপযোগন করে 
নিজেদের রাজনোতিক রণকৌশল খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং দ্বিতীয়ত, আমাদের 
দেখানো উচিত যে অভ্যুত্থানকে বিদ্যারূপে নেওয়ার আবাঁশ্যকতা বিষয়ে 
মার্কসের কথাটাকে আমরা কেবল মুখেই স্বীকার করছি না। 

সম্মেলনে আমাদের উচিত সংখ্যাবৃদ্ধির পেছনে না ছুটে, দ্বিধাগ্রস্তদের 
দোলায়মানদের শিবিরেই ছেড়ে দিতে ভয় না পেয়ে আঁবলম্বে বলশোঁভিক 
গ্রুপ অটুট করে তোলা । এই দোদুল্যমানেরা দডচিত্ত নিঃস্বার্থ যোদ্ধাদের 
শাবরের চাইতে দেখানেই থাকলে বিপ্লবের বোশ উপকার হবে। 

আমাদের উচিত বলশোভিকদের একটি সংক্ষপ্ত ঘোষণা রচনা করা; 
তাতে একান্ত তশক্ষবভাবে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা এবং সাধারণভাবেই “বক্তৃতার 
অপ্রাসাঙ্গকতায় জোর দিয়ে বলা দরকার : বিপ্লব রক্ষার জন্য চাই আবিলম্ব 
নিম্না, বুর্জোয়ার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পকর্ছেদ, বর্তমান সরকারের সম্পূর্ণ 
অপসারণ, রাশিয়ার 'পৃথক পৃথক" বিভাজনের জন্য যারা তৈরি হচ্ছে সেই 
ইঙ্গ-ফরাসধ সাম্ত্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পকরচ্ছেদ, বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের 


মার্কসবাদ ও অভ্যুত্থান ২১ 


নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী গণতন্ত্ের কাছে আবলম্বে সমস্ত ক্ষমতার হস্তান্তর। 

জনগণের জন্য শান্ত, কৃষকদের জন্য জমি, যাচ্ছেতাই রকম মুনাফা 
বাজেয়াপ্ত এবং পঞীঁজপাঁতগণ কর্তৃক যাচ্ছেতাই রকমের উৎপাদন নম্ট বন্ধ _ 
এই কর্মসৃচিগত প্রস্তাব প্রসঙ্গে উক্ত সিদ্ধান্তের একান্ত সংক্ষিপ্ত ও তীক্ষ 
সূত্রায়ন থাকা চাই আমাদের ঘোষণায় । 

ঘোষণাটা যত সংাক্ষপ্ত ও যত তীঁক্ষণ হয়, ততই ভালো। কেবল আরো 
দুট জরুরী কথা তাতে বলা দরকার: দোলায়মানতার ফলে জনসাধারণ 
উত্ত্যক্ত হয়ে উঠেছে, সোশ্যালিস্টরেভলিউশানার ও মেনশোভকদের 
সংকল্পহানতায় 'তিতবিরক্ত হয়ে উঠেছে জনসাধারণ; আমরা এই দি 
পার্টর সঙ্গে চূড়ান্ত সম্পকচ্ছেদ করাছ, কেননা তারা বিপ্লবের প্রাতি 
বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। 
মন্ত্রশাক্ত সাম্রাজ্যবাদী ও সর্ববিধ সাম্রাজ্যবাদঈদের সঙ্গে সম্পকর্ছেদ করলে 
আবিলম্বে হয় একটা যুদ্ধবিরাতি ঘটবে, নয় সমগ্র বিপ্লবী প্রলেতারয়েত 
চলে আসবে প্রাতিরক্ষার পক্ষে এবং নেতৃত্বে, বিপ্লব গণতল্ল চালাবে সাত্যিকরেই 
ন্যায্য, সাত্যিকরেই বিপ্লবী একটা যুদ্ধ । 

এই ঘোষণাটা পড়ে দেবার পর, কথা বলা নয় "সিদ্ধান্ত নেওয়া, প্রস্তাব রচনা 
ও সৈন্য ব্যারাকে পাঠাতে হবে: সেই তাদের জায়গা, সেইখানেই জাঁবনের 
নাড়ী, সেইখানেই 'বিপ্রব বাঁচাবার উৎস, সেইখানেই গণতান্ত্রিক সম্মেলনের 
হীরঞ্জন। 

সেখানে উদ্দীপ্ত আবেগময় বক্তৃতায় আমাদের কর্মসূচি ব্যাখ্যা করতে 
হবে ও প্রশ্নটা রাখতে হবে এই ভাবে: হয় সম্মেলন সেটা প7রোপ্যারি 
গ্রহণ করুক, নয় অভ্যুত্থান। মধ্য পল্থা নেই। অপেক্ষা করা চলে না। বিপ্লব 
মারা পৃড়ছে। 

প্রশনটা এই ভাবে রেখে, সমস্ত গ্রুপটাকে কারখানা ও সৈন্য ব্যারাকে 
কেন্দ্রীভূত করে আমরা সঠিকভাবে অভ্যুত্থান শ্যরুর মুহূর্ত বাছৰ। 

আর অভ্যুত্থানকে মাক্সবাদী কায়দায়, অর্থাৎ বিদ্যা হিশেবে নিতে 
হলে আমাদের একই সময়ে এক মুহূর্ত নষ্ট না করে অভ্যুত্থান বাহিনীগুলির 
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রেজিমেণ্টগৃলিকে পাঠাতে হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগ্লিতে, ঘেরাও 
করতে হবে আলেক্সান্দ্রনাস্ক থিয়েটার, দখল করতে হবে 'পটার-পল 
দুর্গ (১২), সেনাপাঁতমণ্ডলী ও সরকারকে গ্রেপ্তার করতে হবে, যুগকার(১৩) 
ও বন্য ডিভিজনের(১৪) বিরৃদ্ধে এমন সব বাঁহনী পাঠাতে হবে যারা 
বরং মরবে তবু নগর কেন্দ্রের দিকে শরুসৈন্কে এগতে দেবে না; সশস্ত্র 
শ্রমকদের জমায়েৎ করতে হবে আমাদের, ডাক দিতে হবে শেষ মাঁরয়া 
সংগ্রামে, তৎক্ষণাৎ দখল করতে হবে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন কেন্দ্র, আমাদের 
হৈডকোয়া্টারকে বসাতে হবে কেন্দ্রীয় টেলিফোন আপিসে, সমস্ত কলকারখানা, 
সমস্ত রোজমেন্টগুলি, সশস্ত সংগ্রামের সমস্ত এলাকা ইত্যাঁদর সঙ্গে তার 
টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। 

বলাই বাহুল্য, এ সবই দষ্টাম্তস্বরূপ, শুধু এইটে দেখাবার জন্য যে 
অভ্যুতানকে বিদ্যা হিশেৰে না নিলে বর্তমান মূহূর্তে মার্কসবাদের প্রাত 
বিশ্বস্ত, বিপ্লবের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা যায় মা। 


ন. লোনিন 


[লাখিত ১৩ই--১৪ই (২৬শে-২৭শে) ৩৪শ খণ্ড, পঃ ২৪২--২৪৭ 
সেপ্টেম্বর, ১৯১৭ 





বলশোভকরা কি 
রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে 2 


দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা 


পৃস্তকাটি লেখা হয়, তার পাঠ্যাংশ থেকেই বোঝা যাবে, ১৯১৭ 
সালের সেপ্টেম্বরের শেষে, সমাপ্ত হয় ১লা অক্টোবর। 

এই পাুস্তকায় যে প্রশন তোলা হয় ২৫শে অক্টোবরের বিপ্লব তাকে 
তত্ব থেকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে টেনে এনেছে। 

এখন প্রশ্নটার জবাব দিতে হবে কথায় নয়, কাজে । বলশোঁভক ক্ষমতার 
বিরুদ্ধে তাত্বীক যুৃক্তগুলি চূড়ান্ত রকমের ক্ষীণ। সে সব যুক্ত চ্ণ 
হয়েছে। 

এখন কর্তব্য হল অগ্রণী শ্রেণী প্রলেতারিয়েতের কাজ দিয়ে শ্রামক 
কৃষক সরকারের প্রাণবত্তা প্রমাণ করা। সমস্ত সচেতন শ্রামক, কৃষকদের 
মধ্যে যা কিছ জীবন্ত ও সততাশ্রয়ী তারা সবাই, সমস্ত মেহনত ও 
শোষিতরা মহত্তম এঁতিহাসিক প্রশ্নটাকে কার্যক্ষেত্রে সমাধানের জন্য সমস্ত 
শক্ত নিয়োগ করবে। 

কাজে নামুন, সবাই কাজে নামুন, বিশ্ব সমাজতান্লিক বিপ্লবের আদর্শকে 
ণাবজয়শ হতে হবে এবং তা বিজয়শ হবে। 


পিটার্সবূর্গ, ১ই নভেম্বর, ১৯১৭ 
মাদ্ুত: ১৯১৮ 
ন. লেনিন 


২৪ ভ. ই. লোনিন 


বলশোভিকরা ছাড়া সবাই, 'রেচ" থেকে 'নভায়া 'জজ্‌ন'(১৫), কাদেত- 
কর্নিলভপল্থী থেকে আধা-বলশোভিক সবাই কীসে একমত ? 

একমত এই ব্যাপারে যে বলশোভিকরা হয় একলা কখনো সমস্ত রাস্ট্রক্ষমতা 
স্বহস্তে নিতে সাহস পাবে না, নয় যাঁদ সাহস করে নেয়, তাহলে অত্যন্ত 
স্বল্প কালও তা ধরে রাখতে পারবে না। 

যদি কেউ একথা বলে যে একলা বলশোভিকদের পক্ষ থেকে সমস্ত 
রাষ্্রক্ষমতা দখল একেবারেই অবাস্তব রাজনৈতিক প্রশ্ন, তাকে বাস্তব বলে 
ভাবতে পারে কেবল সবচেয়ে খারাপ ধরনের হামবড়া কোনো 'ভাবোল্মাদ', 
তাহলে সবচেয়ে দাঁয়ত্বশশল ও সবচেয়ে প্রভাবশালী রাজনোতিক পার্ট ও 
বিভিন্ন 'বর্ণের' ধারা থেকে যথাযথ উক্তি তুলে আমরা এ বক্তব্য খণ্ডন 
করব। 

কিন্তু প্রথমে দুটো কথা বলব উল্লখিত প্রশ্নগুলির প্রথমটি নিয়ে, 
যথা: বলশোভকরা একলা সমস্ত রাষ্ট্রক্ষমতা স্বহস্তে নিতে সাহস করবে 
কি? ইতিপূ্বেই সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে সেরেতেলি মল্লিভাষণের 
সময়ে এ প্রশ্নে একান্ত সস্পজ্টর্ূপে জবাব দেবা সুযোগ আমার হয়েছিল 
যা আম নিজের জায়গা থেকে চিৎকার করে বাঁল(১৬)। সংবাদপত্রে 
অথবা মৌখিক আকারে বলশোঁভিকদের পক্ষ থেকে আম এমন ধিবৃতি 
দেখি নি যে আমাদের একলা ক্ষমতা দখল করা উচিত হবে না। আমি 
এই দৃষ্টিভাঙ্গতেই দাঁড়য়ে থাকাছ যে সাধারণভাবেই রাজনৈৌতিক পার্ট 
এবং বিশেষ করে অগ্রণী শ্রেণীর পার্টর 'টিকে থাকার অধিকার থাকে না, 


বলশোভিকরা কি রাষ্্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? ২৫ 


নিজেদের পার্ট বলে গণ্য করার যোগ্যতা থাকে না যাঁদ ক্ষমতা পাবার 
সুযোগ পেয়েও সে ক্ষমতাগ্রহণে অস্বীকৃত হয়। 

এবার আমরা যাতে আগ্রহ সেই প্রশ্নট নিয়ে কাদেত, সোশ্যালিস্ট- 
রেভলিউশানার, ও আধা-বলশোভিকদের (আম সাগ্রহেই বলতে রাজন 
[সাক-বলশেভিক) বিবৃতি তুলে দিচ্ছি। 

'রেচ' পন্লিকার ১৬ই সেপ্টেম্বরের সম্পাদকীয় : 


'..আলেক্সান্দ্রিনষ্কি থিয়েটারের হলে ছিল মতানৈক্য ও বিশৃঙ্খলার রাজস্ব, 
সমাজতল্ত্রী সংবাদপন্রগযীলতেও একই চিন্র প্রাতিফীলিত। কেবল বলশোভিকদের মতামতই 
সানার্দন্ট ও সোজাসাপটা। সম্মেলনে এটা হল সংখ্যাল্পের মতামত। সোভয়েতগ:লিতে 
এ ধারাটা ক্রমবর্ধমান। কিন্তু সমস্ত মৌখিক উত্তেজনা, হামবড়া বাল, আত্মাবশ্বাসের 
ভড়ং সত্তেও কিছ ভাবোল্মাদ ছাড়া বলশেভিকরা কেবল মুখেই বাহাদুর। নিজেদের 
আগ্রহে “সমস্ত ক্ষমতা' দখল করার চেম্টা তারা করবে না। চমৎকার বিশৃঞ্খলা-বিশারদ 
ও লন্ডভণ্ডকারী হলেও তারা মূলত কাপুরুষ, মনে মনে তারা তাদের আভ্যন্তরীণ 
অজ্ঞতা ও বর্তমান সাফল্যের ক্ষণস্থায়ত্ব ভালোই বোঝে। আমাদের সকলের মতো তারাও 
ভালোই জানে যে তাদের চূড়াস্ত বিজয়ের প্রথম 'দিনটাই হবে তাদের দ্রুত পতনের 
প্রথম দিন। প্রকৃতিগতভাবেই দায়িত্বহীন, প্রকরণ ও পদ্ধতিতে নৈরাজ্যবাদী এই লোকগুলি 
কেবস রাজনোতিক চিন্তার একটা ধারা, বলা ভালো তার একাঁট বিকীতি হিশেবেই ধর্তব্য। 
হাতে দেশের ভাগ্য অর্পণ করা। এরূপ পরণক্ষা অননুমোদনীয় ও সর্বনাশা হবে এই 
জ্ঞান না থাকলে হতাশা বলে এরূপ বাঁরোচিত একটা পদ্ধাতর আশ্রয় নেওয়া যেত। 
সখের কথা, ফের বাঁল, বর্তমানের এই শোচনীয় বীরেরা নিজেরাই আসলে সমস্ত ক্ষমতা 
দখলে চেন্টিত নয়। কোনো অবন্থাতেই সজনমূলক কাজ এদের সাধ্যায়ত্ত নয়। তাই 
তাদের সমস্ত সানার্দন্টতা ও স্পম্টভাষণ রাজনোতিক মণ্টে, সভার বক্তৃতাঁদিতে সীমাবদ্ধ । 
ব্যবহারিকভাবে তাদের মতামত কোনো দিক থেকেই হিশাবযোগ্য নয়। তবে, এক 'দিক 
থেকে তার কিছ: বাস্তব ফলাফল থাকছে: 'সমাজতাল্ত্িক ভাবনার' অন্য সমস্ত ইতরভেদ- 
গুঁলকে তা নিজের 'বরুদ্ধে সাম্মীলত করছে... 


এই হল কাদেতদের বক্তব্য। আর সবচেয়ে বৃহত্তম, রাশিয়ার 
প্রাধান্কারী ও শাসক' পার্টি 'সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানার' পার্ট তাদের 
সরকারী মুখপন্র 'দেলো নারোদা'র (১৭) ২১শে সেপ্টেম্বরের সংখ্যায় একই 
রকম অস্বাক্ষারত, অর্থাৎ সম্পাদকাঁয় প্রবন্ধে এই মত দিয়েছে : 


২৬ ভ. ই. লোনন 





“ সম্মেলনে সমার্থত কার্যসূচির 'ভাত্ততে বৃর্জোয়ারা যাঁদ সংবধান সভা বসা 
পর্যন্ত গণতন্মের সঙ্গে একন্রে কাজ করতে না চায়, তাহলে সম্মেলনের ভেতর থেকেই 
কোয়ালিশন গড়ে ওঠা উচিত। কোয়ালশন পক্ষপাতশদের পক্ষ থেকে এটা একটা গুরুভার 
আত্মত্যাগ, কিন্তু ক্ষমতার ণঁৰশযদ্ধ ধারার' যারা প্রচারক তাদেরও এটী মেনে নেওয়া উচিত। 
তবে, আমাদেব আশঙ্কা আছে এক্ষেত্রে মতৈক্য সম্ভব না হতেও পাবে। তখন বাকি থাকবে 
শেষ ও তৃতাঁয় বিকল্প: যারা নীতিগতভাবে ক্ষমতার একবৃপিতা সমর্থন করেছিল 
সম্মেলনের সেই অর্ধাংশই ক্ষমতা সংগঠন করতে বাধ্য। 

নির্দস্ট কবেই বলি: মন্তিসভা গঠন করতে বলশেভিকরা বাধ্য থাকবে। বিপুলতম 
উদ্যোগে তারা কোয়ালশনের প্রাত বিপ্লবী গণতল্লের বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলেছে, 'আপোস' 
পরিত্যক্ত হলেই সর্বাঁবধ কল্যাণের প্রাতশ্রাত দিয়েছে তারা, একেই তারা বলেছে দেশের 
সমস্ত দুর্ভাগ্যের কারণ। 

যাঁদ তাবা তাদের প্রচারে গুরুত্ব দিয়ে থাকে, জনগণকে যাঁদ তাবা ধোঁকা না দিয়ে 
থাকে, তাহলে যত্রতত্র তারা যে হশ্ডি ছাড়িয়েছে সেগুলোর টাকা শোধ 'দিতে তারা বাধ্য। 

প্রশ্নটা পাঁবজ্কাব। 

তাদের পক্ষে ক্ষমতাগ্রহণ সম্ভব নয়, এমন একটা দ্রুতরচিত তর্তেব আড়ালে গা। 
ঢাকা দেবাব নিম্ফল প্রচেম্টা যেন তারা না করে। 

ও তত্ব গণতন্প মানবে না। 

সেই সঙ্গে কোয়ালশনেব পক্ষপাতীবা তাদের পূর্ণ সমর্থনের গ্যারান্টি দেবে। এই 
হল আমাদের সম্মৃখবতর্শ তিনাঁট বিকল্প, 'তিনাট পথ __ অন্য পথ নেই! বেডো হবফ 
“েলো নারোদা'র)। 


এই হল সোশ্যাঁলস্ট-রেভলিউশানারদের বক্তব্য! শেষত, দুই নৌকায় 
পা দেবার চেম্টাকে যাঁদ “অবস্থান বলা যায়, তাহলে নভায়া-জিজ্‌নওয়ালা, 
ণসাঁক-বলশোঁভকদের' অবস্থান পাওয়া যাচ্ছে ২৩শে সেগ্টেম্বর 'নভায়া জজন' 
পন্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধ থেকে : 


...কনোভালভ ও ফিশকিনের সঙ্গে যাঁদ ফের একটা কোয়াঁলশন হয়, তাহলে সেটা 
হবে আর কিছুই নয় গণতন্মের নতুন আত্মসমর্পণ এবং ১৪ই আগস্টের কার্ধসূচির 

...সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানার ও মেনশোভকদের সমপ্রকীতর মাল্মসভা তাদের 
দাঁয়ত্বশশলতা তেমান কম অনুভব করবে, যেমন করেছিল কোয়ালিশন মন্লিসভার 
দায়িত্বশীল সমাজতল্মশ-মন্লশরা... তেমন সরকার শুধু যে নিজের চারপাশে বিপ্রবের 
জশবস্ত শক্তিগুলিকে' সংহত করতে পারবে না তাই নয়, বিপ্লবের অগ্রবাহিনী প্রলে- 
তারিয়েতের পক্ষ থেকে কিছুটা সক্রিয় সমর্থনেরও ভরসা করতে পারে না। 


বলশোভকরা ক রাঙ্ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে 2 ২৭ 


তবে, অন্য ধরনের স্মপ্রকীতির মাম্ঘিসভা, 'প্রলেতারয়েত ও গাঁরব কৃষকদের' 
সরকার গঠন হবে ভালো নয়, খারাপ গত্যস্তর, সাঁত্য বলতে গত্যন্তরই নয় সরাসরে 
ভরাডুবি। এ ধ্বনি অবশ্য কেউ দিচ্ছে না, নেহা 'রাবোচি পৃতের, (১৮) আপাঁতক, 
সসক্কোচ, পরে নিয়মিতভাবে ব্যাখ্যা করে উড়িয়ে দেওয়া” মন্তব্যে ছাড়া ।" 


(এই ঘোর মধ্যে কথাটা দায়িত্বশীল সাংবাঁদকরা ণনঃসঞ্তকোচে' লিখছেন 
২১শে সেপ্টেম্বরের 'দেলো নারোদা'র সম্পাদকীয় প্রবন্ধটা পর্যন্ত ভুলে 
গিয়ে...) 

'বলশোঁভকরা বর্তমানে 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা'র ধ্ৰনিটাকে 
আনুষ্ঠানিকভাবে পুনজর্শীবত করেছে । জৃলাই দিনগুলোর পর সোভিয়েত- 
গুল যখন কেন্দ্রীয় কার্যকরী কামাটি মারফত সূনার্দীষ্উভাবেই সঙ্কিয় 
বলশেভিক-বিরোধী নীতির পথ নেয়, তখন ধ্ৰনিটা প্রত্যাহত হয়েছিল। 
এখন শুধু 'সোভিয়েতের লাইন, সোজা হয়েছে বলে ভাবা চলে তাই নয়, 
প্রস্তাবত সোভিয়েত কংগ্রেসে বলশেভিকরা সংখ্যাধক্য পাবে একথা ভাবার 
সমস্ত হেতুই বর্তমান। এরূপ পাঁরস্থিতিতে 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা'র 
ধৰনিটি বলশোঁভকরা যে পুনজর্শীবত করেছে এই 'রণকোশলগত লাইনের, 
উদ্দেশ্য ঠিক প্রলেতারিয়েত ও "গরিব কৃষকদের" একনায়কত্ব। একথা সাঁত্য 
যে সোভয়েত বলতে কৃষক সোভিয়েতগুলিও পড়ে এবং তাতে করে 
বলশেভিক ধ্হনিতে রাশিয়ার সমস্ত গণতন্দের বিপুলাংশের ওপর নির্ভর 
করা এক ক্ষমতাই বোঝাচ্ছে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে 'সোভিয়েতের হাতে সমস্ত 
ক্ষমতা' ধনিটার স্বাধীন তাৎপর্য থাকছে না, কেননা সোভিয়েতগূলি তার 
সংবিন্যাসের দক থেকে হয়ে পড়ছে সম্মেলন কর্তৃক গঠনীয় 'প্রাক- 
পার্লামেন্টের, প্রায় সমার্থক... ('নভায়া জিজন'এর উীক্তটা নির্লজ্জ মিথ্যা, 
জাল ও মোক গণতাল্ত্িকতা কিনা গণতল্যের প্রায় সমার্থক" এই কথা বলার 
সমান: প্রাক-পালণমেন্ট হল জালিয়াতি -- জনগণের অল্পাংশের, বিশেষ করে 
কুসকভা, বেকে্নিগেইম, চাইকোভন্কি কোম্পানির অভিপ্রায়কে তা চালাচ্ছে 
আঁধকাংশের আভপ্রায় বলে। এই হল প্রথম কথা। 'দ্বতীয়ত, এমনাঁক 
আভক্সোন্তয়েভ ও চাইকোভ্কিদের কারচুপি-করা কৃষক সোভয়েতগালও 
সম্মেলনে এত বোঁশ হারে কোয়ালিশন-বিরোধীদের পাঠায় যে শ্রাীমক ও 
সৈনিক প্রাতনিধি সোভয়েতগুলিকে একন্লে নিলে কোয়ালিশনের অব্যর্থ 


ই ভ. ই. লোনন 


ভরাড়াৰ ঘটত। তৃতীয়ত, 'সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা'র অর্থ কৃষক 
সোভিয়েতগৃির ক্ষমতা বিস্তৃত হবে প্রধানত গ্রামাণ্চলে, আর গ্রামাণ্চলে 
গরিব কৃষকদের প্রাধান্য সুনিশ্চিত) “...এটা যাঁদ তাই হয়, তাহলে বলশোভিক 
ধবনিটাকে আবলম্বে প্রত্যাহার করা উঁচত। আর যাঁদ 'সোভিয়েতের হাতে 
ক্ষমতা'য় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ওপর মান্র আবরণ দেওয়া হয়ে থাকে, 
তাহলে এর্‌প ক্ষমতার অর্থ হবে বিপ্লবের ভরাডুবি ও অপমূত্যু। 

'একথা কি প্রমাণ করতে হবে যে দেশের বাঁক শ্রেণীগুলি থেকেই শুধু 
নয়, গণতন্ত্ের সাঁত্যকার জাবন্ত শীক্তগ্ল থেকেও যে প্রলেতারিয়েত 
বাচ্ছন্ন, তারা টেকনিকাল দিক থেকে রাম্ট্ীষন্্ দখল করতে এবং অসাধারণ 
রকমের জটিল পাঁরস্থিতিতে তাকে চাল করতেও পারবে না, রাজনোৌতিক 
দিক থেকেও শনুশক্তির সমস্ত চাপ প্রতিরোধ করতে পারবে না, যা শুধু 
প্রলেতারীয় একনায়কত্বকেই নয়, আধকন্তু গোটা বিপ্রবকেই ঝেশটয়ে দূর 
করবে ? 

বর্তমান মুহূর্তের দাঁব মেটাতে সক্ষম এরকম একমাত্র ক্ষমতা হল এখন 
গণতল্লের অভ্যন্তরে সত্যিকরেই এক সং কোয়াঁলশন।, 


সক 


দশর্ঘ উদ্ধৃতির জন্য আমরা পাঠকদের কাছে মাপ চাইছি, কিন্তু তা 
একান্তই আবশ্যক ছিল। বলশোঁভকদের বরোধণ 'বাভন্ন পার্টির অবস্থিত 
নিয়ে সাণিক ধারণার প্রয়োজন ছিল। এই সমস্ত পাঁটই যে একলা বলশোভকগণ 
কর্তৃক সমগ্র রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রশ্নাটিকে শুধু পুরোপুরি বাস্তব প্রশ্ন 
হিশেবে নয়, একান্ত জরুরী প্রশন 'হিশেবেই স্বীকার করেছে এই চূড়ান্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা যথাযথভাবে দেখানোর প্রয়োজন ছিল। 

এবার যে সব য্যাক্ততে বলশেভিকরা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না বলে 
কাদেত থেকে শুরু করে নভায়া-জিজ্‌নওয়ালারা পর্যন্ত “সবাই স্থিরনিশ্চিত, 
তা বিচার করা যাক। 

ভারিক্ক 'রেচ' প্রায় কোনো যাক্তই দেয় নি। তা শুধু বলশোভিকদের 
বিরদ্ধে বাছাই-করা ক্ষিপ্ত গালাগলির বন্যা বইষেছে। প্রসঙ্গত, প্রদত্ত উদ্ধাতিটি 


বলশোভকরা কি রাম্মক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? ২৯ 


থেকে দেখা যাবে যে কেউ যাঁদ ভাবে, এই দ্যাখো, 'রেচ' ক্ষমতা দখলের জন্য 
পরামর্শ কুপরামর্শ না হয়ে যায় না! তাহলে গভীর ভুল হবে। আমরা যাঁদ 
কাজের লোকের মতো সাধারণ ও মূর্ত-নির্দিষ্ট উভয় [বিবেচনার হশেব না 
নিয়ে নজেদের 'বোঝাতে' যাই যে বুর্জোয়ারা আমাদের ক্ষমতা দখলের জন্য 
বুর্জোয়ারা তো নিশ্চয় সর্বদাই বলশোভিকদের ক্ষমতা দখলের ফলে সাবদ্বেষে 
লক্ষ লক্ষ সর্বনাশের ভবিষ্যদ্বাণী করবে, সর্বদাই সাবদ্ধেষে চিৎকার করবে: 
'বলশোভিকদের ক্ষমতা দখল করতে 'দয়ে পরে বরং একঘায়ে চূর্ণ করে 
তৎক্ষণাৎ ও বহু বছরের জন্য, বলশোঁভকদের হাত থেকে মুক্তি পাওয়াই 
ভালো ।" যাঁদ চান বলব, এ ধরনের চিৎকারও প্ররোচনা" শুধু উল্টো দিক 
থেকে । কাদেত ও বুর্জোয়ারা মোটেই আমাদের ক্ষমতা দখলের “পরামর্শ 
দিচ্ছে না ও কখনো 'দেয় নি", তারা কেবল ক্ষমতার বুঝিবা অসাধ্য কর্তব্যের 
কথা বলে আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে। 

না, ভীতিগ্রস্ত বুর্জোয়ার চিৎকারে আমরা নিজেদের ভয় পেতে দেব 
না। আমাদের দূডঢ়ভাবে মনে রাখতে হবে ষে “অসাধ্য' সামাজিক কর্তব্য 
আমরা কদাচ গ্রহণ কার নি, এবং দুজ্কর পারাম্থাত থেকে একমান্র উপায় 
হিশেবে সমাজতন্বের দিকে অধিলম্ব পদক্ষেপের পযরোপ্যার সাধনশয় 
কর্তব্যাদর সমাধান হবে কেবল প্রলেতারিয়েত ও গরিব কৃষকদের একনায়কত্বে। 
রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত যাঁদ ক্ষমতা নেয়, তাহলে বিজয় এবং যে কোনো 
দিনের চেয়ে, ষে কোনো স্থানের চেয়ে পাকাপাকি বিজয় এখন নিশ্চিত। 

যে সব ম্ত-না্দষ্ট ঘটনাচক্রে এক একটা মুহূর্ত প্রাতকুল হয়ে দাঁড়ায় 
সেটা পুরোপুরি কাজের লোকের মতো আলোচনা করব, কিন্তু বুর্জোয়াদের 
উদ্দাম চিংকারে মুহ্‌তেরি জন্যও নিজেদের ভয় পেতে দেব না, এবং ভুলব 
না যে বলশোভকগণ কর্তৃক সমস্ত ক্ষমতা দখলের প্রশন হয়ে উঠছে সাত্যিকরেই 
জর্‌রণ। এখন ক্ষমতা দখলকে “অকালোপযোগা' বলে মানলে যা হবে তার 
চেয়ে অনেক বোশ 'বপদে পড়বে আমাদের পার্ট যাঁদ এ কথাটা আমর! 
ভুলে যাই। এঁদক থেকে বর্তমানে 'অকালোপযোগিতা' কিছ থাকতে পারে 
না: হয়ত একটি দুটি বাদে দশ-লাখ সম্ভাবনার সবকটিই এর পক্ষে । 


৩০ ভ. ই. লেনিন 


'রেচ' পাত্রকার ক্ষিপ্ত গালাগাঁলের জবাবে শুধু এই কথা বলা চলে ও 
বলতে হবে: 
অনুমোদনের বাণী যাই শুনে 
স্তাতির মধুর মর্মরে নয়, 
ক্ষিপ্ত ক্লোধের তজ্নে! (১৯) 


বুর্জোয়ারা যে আমাদের এত প্রচণ্ড ঘৃণা করছে, এতে এই সত্যেরই 
একটা জাজবল্যমান প্রমাণ মলছে যে আমরা বুর্জোয়া প্রভুত্ব উচ্ছেদের 
সঠিক পথ ও উপায় দেখাচ্ছি জনগণকে । 


» 


'দেলো নারোদা' এবার এক বিরল ব্যতিক্রম হিশেবে গালাগালি দিয়ে 
আমাদের সম্মানিত করার কৃপা করে নি, তবে ছায়ামান্ন কোনো যুক্তিও দেয় 
নি। শুধু পরোক্ষে, ইঙ্গিত মারফত 'মল্নিসভা গঠন করতে বলশোভিকরা 
বাধ্য থাকবে' এই পারপ্রেক্ষিত 'দিয়ে আমাদের ভয় দেখাবার চেম্টা করেছে। 
খুবই মান যে আমাদের ভয় পাওয়াতে গিয়ে সোশ্যাঁলস্ট-রেভলিউশানারিরা 
নিজেরাই একান্ত অকপটে ভয় পেয়ে গেছে ভঁত উদারনীতকের অপচ্ছায়ায়। 
একথাও সমানভাবেই মানতে রাজা যে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও তার 
অনুরূপ 'যোগাষোগ' অর্থাৎ, সোজা কথা বললে কাদেতদের সঙ্গে 
দহরমমহরম) কাঁমশনের মতো 'বিশেষ রকমের উচ্চস্ছানীয় ও বশেষ রকমের 
পচা সব প্রতিষ্ঠানে কোনো কোনো বলশোভিককে ভয় পাওয়াতে তারা পারবে, 
কেননা প্রথমত, এই সব কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি, 'প্রাক-পার্লামেন্ট' ইত্যাঁদর 
হাওয়া আত জঘন্য ও ন্যক্কারজনক রকমের পাৃতগন্ধময়, দীর্ঘকাল এ 
বায়সেবন যে কোনো লোকের পক্ষেই অনিষ্টকর। এবং 'দ্বতায়ত, অকপটতা 
জিনিসটা সংক্লামক, এবং অকপটেই ভ্ীতগ্রস্ত কৃপমশ্ডূক কোনো কোনো 
'বিপ্রবীকে পর্যস্ত সাময়িকভাবে কৃপমণ্ডূকে পাঁরণত করতে পারে। 

ণকস্তু কাদেতদের সঙ্গে মন্ত্রী হবার, বা কাদেতদের চোখে মল্লিপদযোগ্যতার 
দুর্ভাগ্ভোগণী সোশ্যালিস্টরেভলিউশানারর এই অকপট ভাঁতি 
'মানাবকভাবে' দেখলে যতই বোধগম্য হোক না কেন, নিজেদের ভয় পেতে 


বলশোভিকরা কি রাম্ত্ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে ? ৩১ 
দেবার অর্থ এমন এক রাজনোতিক ভুল করা যা সহজেই প্রলেতা রয়েতের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সীমান্তে পেপছতে পারে । আপনাদের কাজের লোকের 
মতো যুক্তি কই, মশায়রা! আশা করবেন না যে আপনাদের ভীতগ্রস্ততায় 
আমরা নিজেদের ভয় পাওয়াব! 


কাজের লোকের মতো যুক্তি এবার আমরা পাচ্ছ কেবল 'নভায়া 
ভজিজ্‌ন' পান্রকায়। এবার সে বলশোঁভক সমর্থকের ভূমিকার চেয়ে (সমস্ত 
দিক থেকে প্রীতিকর এই মাহলা (২০) তাতে স্পম্টই "মর্মাহত 
হাচ্ছল') বুর্জোয়া উাকলের যে ভূমিকাটা তাকে ভালো মানায় সেই ভূমিকায় 
নেমেছে। 

ছয়াট যুক্তি দিয়েছে উাকল: 

১) “দেশের বাঁক শ্রেণীগ্বীল থেকে' প্রলেতারিয়েত "বিচ্ছিন্ন ; 

২) গণতন্দের সাঁত্যকার জীবন্ত শাক্তগু্‌লি থেকে' সে “বিচ্ছিন্ন; 

৩) টেকানকাল 'দিক থেকে রান্ট্রযন্ত্ দখল করতে' সে “পারবে না") 

৪) “এ যন্তরকে চালু করতে' সে পারবে না"; 

&) 'পারস্থিতি অসাধারণ রকমের জটিল, ; 

৬) শনব্রুশাক্তর সমস্ত চাপ" সে প্রীতরোধ করতে পারবে না, যা শুধু 
প্রলেতারীয় একনায়কত্বকেই নয়, আধকন্তু গোটা বিপ্লবকেই ঝেপটয়ে দূর 
করবে'। 

প্রথম যুক্তিটি ভায়া জিজূন' পেশ করেছে একেবারে হাস্যকর রকম 
আনাড়ঈভাবে, কেননা প:ঁজবাদশী ও আধা-পঠাজবাদী সমাজে আমরা মান্র 
[তনাট শ্রেণীর কথা জানি: বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া তোর প্রধান প্রাতিনিধি 
হিশেবে কৃষক) এবং প্রলেতারিয়েত। বাকি শ্রেণী থেকে প্রলেতারিয়েতের 
বাচ্ছন্নতার কথা তোলার ক অর্থ হয় যখন প্রশনটাই হচ্ছে বুর্জোয়ার 
[বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের লড়াই 'নয়েঃ বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে বিপ্লব নিয়ে? 

নিশ্চয় 'নভায়া জিজ্ন' কৃষকদের থেকে প্রলেতারিয়েতের 'বাচ্ছন্বতার 
কথা বলতে চেয়েছিল. কেননা এক্ষেত্রে জমিদারদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্নতার 


৩২ ভ. ই. লেনিন 
কথা তো আর উঠতে পারে না। কিন্তু প্রলেতারিয়েত কৃষকদের কাছ থেকে 
'বাচ্ছন্ন একথা যথাযথ ও পাঁরজ্কার করে বলতে যাওয়া অসম্ভব, কেননা এরুপ 
উক্তির প্রচণ্ড বেঠিকতা জাজহল্যমান। 

বর্তমানে রাশিয়ার প্রলেতারিয়েত যতটা 'বাচ্ছিন্ন, পধাঁজবাদশী সমাজে পোঁট 
বুয়ার কাছ থেকে প্রলেতারিয়েতের ততটা কম বিচ্ছিন্নতা কল্পনা করা 
কঠিন; মনে রাখবেন _ বুর্জোক্সার বিরুদ্ধে বিপ্লবে । সেরেতোলর 'বালাগন্‌ 
দুমা অর্থাৎ কুখ্যাত 'গণতান্তিক' সম্মেলনের 'কুরিয়া' হিশেবে বুর্জোয়ার 
সঙ্গে কোয়ালিশনের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটদানের যে হালের তথ্য রয়েছে 
তা অবজেকটিভ ও তর্কাততি। সোভিয়েত কুঁরয়াগুল নিলে পাই: 


কোয়াঁলশনের পক্ষে বিপক্ষে 


শ্রমক ও সোনক প্রাতানাধ সোভিয়েত .. ৮৩ ১৯২ 
কৃষক প্রাতানাধ সোভিয়েত . . ,,., ১০২ ৭০ 
সমস্ত সোভিয়েত ., , , , ১, ১৮৫ ২৬২ 


অতএব, বুর্জোয়ার সঙ্গে কোয়াঁলশনের বিরদ্ধে -__ এই প্রলেতারীয় 
ধ্বনির পক্ষেই সোভিয়েতগুূলির আঁধকাংশ। এবং আমরা আগেই দেখোছি যে 
এমনকি কাদেতরাই সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিকদের প্রভাববৃদ্ধির কথা 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। আর এখানে আমরা বলাছি সম্মেলনের কথা, 
যা গড়েছে সোভিয়েতগুূলির গতকালের নেতা সোশ্যালিস্ট-রেভিউশানারি 
ও মেনশেভিকরা, কেন্দ্রীয় প্রাতজ্ঞানগুঁলতে যাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত! 
পরিচ্কার বোঝা যায় যে সোভিয়েতগুলিতে বলশোভিকদের সাত্যকার প্রাধান্য 
এক্ষেত্রে খাটো করে দেখানো হয়েছে। 

বুর্জোয়ার সঙ্গে কোয়ালিশন এবং কৃষক কমিটিগুলির জমিদারী জমির 
হস্তান্তর এই উভয় প্রশ্নেই এখনই বলশেভিকদের রয়েছে শ্রামক, সৌনিক 
ও কৃষক প্রাতানাঁধ সোভিয়েতগীলর মধ্যে সংখ্যাগারষ্ঠতা, জনগণের ক্ষেত্র 
সংখ্যাগারম্ঠতা, পেটি বুয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যাগারম্ঠতা। সোশ্যালিস্ট- 
রেভলিউশানারিদের মুখপত্র 'জ্‌নামিয়া ুদা€২১) ২৫ নং থেকে ২৪শে 


বলশোভিকরা ক রাম্দ্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? ৩৩ 


সেপ্টেম্বর তারিখের ১৯ নং 'রাবোচি পুত" পেব্রগ্রাদে ১৮ই সেপ্টেম্বর 
অনুষ্ঠিত কৃষক প্রাতানাধ স্থানীয় সোভিয়েতগুলির সম্মেলনের খবর তুলে 
দিয়েছে। এ সম্মেলনে অবাধ কোয়ালিশনের পক্ষে মত দেয় চারাট কৃষক 
সোভিয়েতের কার্ানর্বাহক কামাট কেস্ত্রমা, মস্কো, সামারা, ও তাভ্রদা 
গুবেনিয়া)। কাদেতদের বাদ দিয়ে কোয়ালিশনের পক্ষে মত দেয় তিনটি 
গুবোর্নয়া ও দ্যাট ফৌজ সোভিয়েতের কার্ধীনর্বাহক কমিটি ভ্মাদমির, 
রয়াজান, ও কৃষ্ণ সাগর গুবৌর্নয়া)। কোয়ালশনের ীবরুদ্ধে মত দেয় 
তেইশাট গুবৌর্নয়া ও চারা ফৌজ সোভয়েতের কার্যানর্বাহক 
কমিটি। 

এই ভাবে, আঁধকাংশ কৃষকই কোয়ালশনের বিরদ্ধে ! 

এই হল আপনাদের 'প্রলেতারিয়েতের 'বাচ্ছন্নতা, 

প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা দরকার যে কোয়ালিশনের পক্ষে মত দিয়েছে 
[তিনাঁট প্রত্যন্ত গুবোর্নয়া: সামারা, তাভ্রদা ও কৃষ্ণ সাগর, যেখানে মজুর- 
খাটিয়ে চাষ-করা ধনী কৃষক ও বড়ো বড়ো জমিদাররা তুলনায় অনেক 
বেশি; চারটি শিল্প গুবেন্নয়াও ভোট দিয়েছে (ভ্নাদীমির, রিয়াজান, 
শক্ত বোৌশ। প্রশ্নে আরো বিশদ তথ্য সংগ্রহ করে দেখলে "চত্তাকর্ষক হত 
ধন? কৃষক গুবোর্নয়াগুলির মধ্যে ঠিক গরিব কৃষকদের খবর কিছ: 
পাওয়া যায় কি না। 

এটাও চিত্তাকর্ষক যে 'জাতীয় গ্রপগুলি” কোয়ালিশন-বিরোধাীদের 
খুবই বোশ সংখ্যাঁধক্য দিয়েছে, যথা: ৪০ বনাম ১৫। রাশিয়ার 
পূর্ণাধিকারহগন জাতগুলির ক্ষেত্রে বোনাপাট্রী কেরেনাস্ক কোম্পানির 
রাজ্যগ্রাসী, স্ছুলরকমের জবরদাস্তমূলক নাতির ফল ফলেছে। নিপীঁড়ত 
জাতগ্যালর ব্যাপক জনগণ, অর্থাৎ তাদের ভেতরকার পোঁট বুর্জোয়া জনগণ 
ইতিহাসের বর্তমান মুহূর্তে এখানে মুক্তির জন্য নিপাঁড়ক জাতির বিরুদ্ধে 
গনপনাঁড়ত জাতির সংগ্রামই হয়ে দাঁড়য়েছে প্রধান কর্তব্যকর্ম। বুর্জোয়ারা 
পাষণ্ডের মতো নিপীড়ত জাতগ্ালর মাঁক্তর স্বার্থের প্রাত 'বশ্বাসঘাতকতা 
করেছে, প্রলেতারিয়েত মুক্তির স্বার্থে বিশ্বস্ত। 


১--198 


৩৪ ভ. ই. লেনিন 


বর্তমানে জাতীয় ও কৃষি প্রশ্ন হল রাশিয়ার আধবাসী পেটি বুজ্জোয়া 
জনগণের মূল প্রশন। এটা তর্কাতীত। এবং উভয় প্রশ্নেই প্রলেতারয়েত 
[বিরল রকমে শবাচ্ছিন্ন নয়”। জনগণের আঁধকাংশই তার পক্ষে। একলা সেই 
উভয় প্রশ্নেই এমন বদ্ধপাঁরকর, সত্যসতাই শবপ্রবী-গণতান্ত্রিক' নীতি 
অনুসরণে সক্ষম যাতে সঙ্গে সঙ্গেই প্রলেতারায় রান্ট্রক্ষমতার পক্ষে আঁধকাংশ 
জনগণের সমর্থন নিশ্চিত হবে তাই নয়, জনগণের মধ্যে ঘটবে বিপ্লবী 
উদ্দীপনার এক খাঁট বিস্ফোরণ, কেননা জনগণ এই প্রথম দেখবে যে 
রুশী কর্তৃক ইউক্রেনীয়দের নির্মম নিপীড়ন চলছে না, প্রজাতন্নের আমলেও 
গালভরা বলিতে ঢাকা একই রকম নাতি চালিয়ে যাবার যে চেম্টা হয়েছে 
তা নেই, নেই জবলাতন, অপমান, ছলনা, গাঁড়মাঁস, কারসাজি, এাঁড়য়ে- 
যাওয়া (কৃষক ও নিপীড়িত জাতিদের প্রাতি কেরেনাস্কির যতাকছু আশীর্বাদ), 
বরং রয়েছে প্রবল সহানুভূতি, যা প্রকাশ পাচ্ছে কাজের মধ্যে, রয়েছে 
জাঁমদারদের বিরুদ্ধে আঁবলম্ব ও বৈপ্লবিক ব্যবস্থা, ফিনল্যান্ড, ইউক্রেন, 
বেলোরুশিয়ার জন্য, মুসলমান ইত্যাদর জন্য আঁবলম্বে পারপন্ণ 
স্বাধীনতা । 

শ্রীমান সোশ্যালিস্টরেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা এটা ভালোই 
জানে, তাই সমবায়ীদের আধা-কাদেত শীর্ধব্যক্তিদের টেনে আনছে জনগণের 
বর্দ্ধে তাদের প্রতিক্রিয়াশশীল-গণতান্লিক নীতির পেছনে তল্পিবাহক 
হিশেবে । সেইজন্যই, দ্টান্তস্বরূপ, এক্ষুণ সমস্ত জমিদারী জাম কৃষক 
কমিটিদের হাতে তুলে নেওয়া উচিত কিনা, ফিন অথবা ইউনক্রেনীয়দের 
অমুক দাবিটা পূরণ করা উচিত কিনা ইত্যাদি ব্যবহারক রাজনীতির 
সুনার্দস্ট কতকগুলি ধারা নিয়ে জনমত নির্ধারণে, গণভোটের ব্যবস্থায়, 
অন্তত সমস্ত স্থানীয় সোভিয়েতে, সমস্ত স্থানীয় সংগঠনে ভোটগ্রহণের 
ব্যবস্থায় তারা কদাচ সাহস পাবে না। ূ 

আর শান্তর প্রশ্ন, বর্তমানের সবচেয়ে মূল এই প্রশ্নাট নেওয়া যাক। 
প্রলেতাঁরয়েত নাঁক 'বাঁক শ্রেণগূলি থেকে বিচ্ছিন্ন... এক্ষেত্রে প্রলেতারিয়েত 
এগিয়ে আসছে সাত্যিকরেই গোটা জাতির প্রতিনিধি, সমন্ত শ্রেণীর সবকিছু 
জীবন্ত ও সততাশীলের প্রাতিনাধ, পেট বুর্জোয়ার বপুল সংখ্যাগারজ্ঠের 


বলশোভকরা কি রাম্টক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে ? ৩৫ 


প্রাতানাধ হিশেবে, কেননা ক্ষমতা অর্জন করে কেবল প্রলেতারিয়েতই সঙ্গে 
সঙ্গে সমস্ত যুধ্যমান জাতির কাছে ন্যায়সঙ্গত শান্তর প্রস্তাব করবে, যথাসম্ভব 
শীঘ্র এবং যথাসন্তভব ন্যায়সঙ্গত শান্ত অর্জনের জন্য কেবল প্রলেতারিয়েতই 
সাঁত্যকারের বিপ্লবী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে (গোপন চুক্তি প্রকাশ ইত্যাঁদ)। 

না, “ভায়া জিজন'এর মহাশয়েরা প্রলেতারিয়েতের বাচ্ছন্নতা নিয়ে 
চিৎকার করতে গিয়ে কেবল বুর্জোয়ার সমক্ষে নিজেদের সাবজেকাঁটভ 
ভীতিই প্রকাশ করছে। রাশিয়ার অবজেকাঁটভ পারাস্থিতি নিঃসন্দেহে 
এই যে ঠিক এই সময়েই প্রলেতারিয়েত আঁধকাংশ পেট বুর্জোয়া থেকে 
শবচ্ছিন্ন। নয়। ঠিক এই সময়েই 'কোয়ালিশনের' শোচনীয় আঁভজ্ঞতার 
পর প্রলেতারয়েত স্বপক্ষে পেয়েছে আঁধকাংশ জনগণের সহানূৃভূতি। 
বলশেভিকদের ক্ষমতা ধরে রাখার এই সতর্টা 'বিদ্যমান। 


শক সং 


দ্বিতীয় যুক্তিটা হল এই যে প্রলেতারিয়েত নাকি 'গণতন্তের সত্যিকার 
জীবন্ত শাক্তগ্বীল থেকে 'বাচ্ছন্ন'। এর অর্থ কি তা বোঝা অসন্ভব। এটা 
নিশ্চয় গ্রীক", এরকম ক্ষেত্রে ফরাসীরা যা বলে থাকে। 

ভায়া জিজন'এর লেখকেরা মন্লিপদযোগ্য লোক। কাদেতদের মল্লিসভায় 
তারা পুরোপুরি খাপ খাবে। কেননা এসব মল্লিদের কাছ থেকে চাওয়া 
হয় কেবল সুশোভন ও সুচিকণ ঠিক এমন বালি বলবার দক্ষতা, যার কোনো 
মানে হয় না এবং যা দিয়ে যে কোনো অপকর্ম ঢাকা দেওয়া যায় ও সেই 
কারণে সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতন্্ী-সাম্রাজ্যবাদীদের করতালি লাভ নিশ্চিত 
হয়। প্রলেতারিয়েত গণতন্ত্র সাত্যকার জীবন্ত শাক্তগ্ীল থেকে বিচ্ছিন্ন, 
নভায়া-জজনওয়ালাদের এই ডীঁক্তর জন্য কাদেত, ব্রেশকোভস্কায়া, প্লেখানভ 
কোম্পানির করতাঁল লাভ নিশ্চিত, কেননা পরোক্ষভাবে এতে বলা হচ্ছে __ 
অথবা ব্লা হয়েছে বলে বোঝা হবে -_ যে, কাদেত, ব্রেশকোভস্কায়া, প্রেখানভ, 
কেরেনাস্ক কোম্পানই হল “ণতল্পের জীবন্ত শাক্ত'। 

বাজে কথা। ওরা মৃত শীক্ত। কোয়ালিশনের ইতিহাস তা প্রমাণ 
করেছে। 

বৃজোয়াদের সামনে এবং বুর্জোয়া-বদ্ধজীবী পারাস্থৃতিতে ভয় পেয়ে 


৩৬ ভ. ই. লেনিন 


নভায়া-জিজনওয়ালারা সোশ্যালস্টরেভলিউশানার ও মেনশোভকদের 
“ভলিয়া নারোদা' 'ইয়েদিনস্তুভো' (২২) ইত্যাদির মতো দক্ষিণপল্থী অংশকেই 
জীবন্ত” বলে মানছে, যারা মূলত কাদেতদের থেকে তফাৎ নয়। আমরা 
1কন্তু জীবন্ত বলে ভাব কেবল তাকে যা কুলাকদের (২৩) সঙ্গে নয় জনগণের 
সঙ্গে সংগ্লম্ট, কেবল তাকে, কোয়ালশনের শিক্ষা যাদের কোয়াঁলশনের 
প্রাত বিমুখ করেছে। পেটি বুর্জোয়া গণতন্ত্ের সক্রিয় জীবন্ত শাক্ত' 
হল সোশ্যাঁলস্ট-রেভালউশানারি ও মেনশোভকদের বাম অংশ । প্রলেতারিয়েত 
যে 'বিচ্ছন্ন নয় তার সুনিশ্চিত অবজেকটিভ একটা লক্ষণ হল বিশেষ 
করে জ.লাই প্রাতীবাপ্রবের পর এই বাম অংশের শক্তবাদ্ধি। 

সেটা আরো জাজবল্যমান দেখা যাচ্ছে একান্ত ইদানীংকালে কেন্দ্রুপল্থ? 
সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের বামে দোলায়মানতা থেকে, যা প্রকাশ পেয়েছে 
চের্নোভের ২৪শে সেপ্টেম্বরের এই বিবৃতিতে যে তাঁর গ্রুপ 'কিশাকন 
কোম্পানির সঙ্গে নতুন কোয়ালিশন সমর্থন করতে অক্ষম। শহরে ও বিশেষ 
করে গ্রামাঞ্চলে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যায় সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানারি পার্টি 
প্রধান ও প্রভুত্বকারী, এতাঁদন পর্যস্ত তার বিপুল আঁধকাংশই ছিল 
কেন্দ্রুপন্থী, সেই কেন্দ্রপন্থী সোশ্যালস্ট-রেতাঁলউশানারিদের এই বাঁয়ে 
দোলায়মানতা থেকে দেখা যাচ্ছে যে কতকগুলি সর্তে বিশুদ্ধ বলশোভিক 
সরকারকে "পরিপূর্ণ সমর্থনের গ্যারাশ্টি দান' গণতন্ত্র পক্ষে আবশ্যক বলে 
“দেলো নারোদা'র যে বিবৃতি আমরা উদ্ধৃত করোছি, সেটা অন্তত 'নিতান্তই 
একটা কথার কথা নয়। 

কিশাকনের সঙ্গে নতুন কোয়ালিশন সমর্থন করতে কেন্দ্রপল্থী 
সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানারদের অস্বীকীতি, অথবা গ্রামাণ্চলের কেকেশাসে 
জদ্শানয়া ইত্যাদি) প্রাতরক্ষাবাদী-মেনশোভকদের মধ্যে কোয়ালিশন- 
বিরোধীদের প্রাধান্যের মতো ঘটনাগুলিতে অবজেকাঁটভ প্রমাণ মিলছে যে 
জনগণের যে একটা অংশ এতাঁদন মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট- 
রেভাঁলউশানারিদের পক্ষে গিয়েছিল তারা বিশুদ্ধ বলশোঁভক সরকারকে 
সমর্থন করবে। 

গণতল্মের ঠিক এই জাবস্ত শক্তি থেকেই রাদশয়ার প্রলেতারিয়েত এখন 
বাচ্ছা নয়। 


বলশোঁভকরা কি রাস্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? ৩৭ 


ক কক 


তৃতীয় যুক্ত: প্রলেতারিয়েত 'টেকনিকাল দিক থেকে রাম্ট্রষল্ম দখল 
করতে পারবে না'। বলতে কি, এটাই হল সবচেয়ে সাধারণ, সবচেয়ে চলাতি 
যাঁক্ত। সেই কারণে, তথা বিজয়ী প্রলেতারয়েতের সম্মুখস্থ সবচেয়ে 
গুরুতর, সবচেয়ে দুরূহ একটি কর্তব্যের দিকে অঙ্গীল-নিরদদেশ করছে বলে 
এই যুক্তটি সর্বাঁধক মনোযোগ্য। সন্দেহ নেই যে এই কর্তব্গনলি খুবই 
কাঠন, কিন্তু নিজেদের সমাজতন্ত্র আভাহত করে আমর। যাঁদ দুর্হতার 
কথা তুলি কেবল কর্তব্য পালন এঁড়য়ে যাবার জন্য, তাহলে বাস্তব ক্ষেত্রে 
বৃর্জোয়ার সেবাদাস থেকে আমাদের পার্থক্য মুছে যায়। প্রলেতারীয় 
বিপ্রবের কর্তব্যের দুর্হতা থেকে জাগা উচিত প্রলেতারিয়েত পক্ষভুক্তদের 
ভেতর সে সব কর্তব্য পালনের উপায় নিয়ে আরো মনোযোগ দিয়ে মূর্ত- 
'নার্দন্ট অধ্যয়ন। 

রাস্ট্রযন্ত্র বলতে বোঝায় সর্বাগ্রে স্থায়ী ফৌজ, পুলিস এবং আমলাতন্ন। 
প্রলেতারিয়েত এ যন্তরকে টেকনিকাল দক থেকে দখল করতে পারবে না, 
একথা বলে 'নভায়া জজ্‌ন'এর লেখকেরা চূড়ান্ত অজ্ঞতা এবং বাস্তব ঘটনা 
ও বলশেভিক সাহত্যে বহুপূর্বে উল্লিখিত যুক্ত বিবেচনার আঁনচ্ছাই 
প্রকাশ করেছে। 

'নভায়া জিজ্ন'এর লেখকেরা নিজেদের যাঁদ মাক্সবাদী বলে নাও 
ভাবে, তাহলেও অন্তত মনে করে যে মাক্সবাদের সঙ্গে তাদের পাঁরচয় 
আছে, সূশাক্ষিত সমাজতল্ী তারা । আর প্যাঁরস কমিউনের অভিজ্ঞতার 
1ভাত্ততে মার্স এই শিক্ষা 'দিয়ে গেছেন যে তৈরি রাস্ট্রযল্টাকে স্রেফ 
দখলে নিয়ে স্বীয় উদ্দেশ্যে তা চালু করতে প্রলেতারিয়েত পারে না, 
প্রলেতাঁরয়েতকে এ যন্ চূর্ণ করতে হবে ও তার জায়গায় আনতে হবে 
নতুন যন্ত্র (এ নিয়ে আমি বিশদে আলোচনা করব অন্য একটি পাস্তিকায়, 
তার প্রথম সংস্করণ তোর হয়ে গেছে এবং 'রাম্ট্র ও বিপ্লব। রাম্ট্র বিষয়ে 
মার্কসবাদের শিক্ষা এবং বিপ্লবে প্রলেতাঁরয়েতের কর্তব্য* নামে শখঘ্ই 
প্রকাশিত হবে)। এই নতুন রাম্ট্রযল্ম গঠিত হয়েছিল প্যারিস কমিউনে এবং 


«* এই সংকলনের "দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১৫৪--২৭৪। -__ সম্পাং 


৩৮ ভ. ই. লোনিন 


একই. ধরনের 'রাম্টীষযন্ন' হল রাশিয়ায় শ্রীমক, সৈনিক ও কৃষক প্রাতিনাধ 
সোভিয়েতগূলি। ১৯১৭ সালের ৪ঠা এপ্রল (২৪) থেকে শুরু করে 
বহুবার আম এই ব্যাপারটার উল্লেখ করোছ, সে কথা বলা হয়েছে বলশোভিক 
সম্মেলনগুঁলর সিদ্ধান্তে, তথা বলশেভিক সাহত্যে। 'নভায়া জিজ্‌ন' নিশ্চয় 
মার্কস ও বলশোভকদের সঙ্গে পূর্ণ মতানৈক্য ঘোষণা করতে পারত, কিন্ত 
বলে যে এত ঘন ঘন ও এত উন্নাসকভাবে বলশোভকদের 
গালে দেয়, তার পক্ষেই প্রশ্নটা এঁড়য়ে যাওয়ার অর্থ দারিদ্র্যের প্রতায়পন্র 
পেশ করা। 

'রাষ্টরযন্্' “দখল করতে" ও “তাকে চালু করতে প্রলেতারিয়েত পারে 
না। কিন্তু সাবেকী রাষ্ট্রযন্তরটায় পণঁড়নমূলক, রুটিনবাঁধা, অসংশোধনীয় 
রূপে বুর্জোয়া যা কিছ আছে তা সব সে চূর্ণ করতে পারে এবং তার 
বদলে বসাতে পারে নিজের নতুন যন্ত্। শ্রীমক সৈনিক ও কৃষক প্রাতানাধ 
সোভিয়েতগুঁলই হল সে যল্ম। 

'নভায়া জিজ্‌ন' যে এই রাষ্ট্রযন্টার, কথা একেবারে ভুলে গেছে, 
সেটাকে সোজাসুজি বিকট না বলে পারা যায় না। এই ভাবে তাত্বক 
কাজই করছে কাদেতরা যা করছে রাজনৈতিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে। কেননা 
প্রলেতাঁরয়েত ও বিপ্লবী গণতন্নের যাঁদ কোনো নতুন রাম্ট্রষন্তের প্রয়োজন 
না থাকে, তাহলে সোভয়েতগীল 181501. 06* ও আস্তত্বের আঁধকার 
কার্নিলভপন্থীরাই হয়ে দাঁড়ায় সঠিক! 

'নভয়া জজন'এর এই 'বকট তাত্তৃক ভ্রাস্ত ও রাজনোৌতক অন্ধতা 
বিকটতর হয়েছে এইজন্য যে এমনাঁক আন্তজশাতিকতাবাদশ-মেনশোভিকরাও 
(২৫) (পেরগ্রাদের নগর দুমায় গত নির্বাচনে যাদের সঙ্গে জোট বেধেছিল 
'নভায়া 'জজন') এই প্রশ্নে বলশেভিকদের সঙ্গে খানিকটা নৈকট্য দেখিয়েছে। 


"* অস্তিত্বের যুক্তি। - সম্পাঃ 


বঙ্গশেভিকরা কি রাষ্টীক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? ৩৯ 


গণতান্পিক সম্মেলনে সোভিয়েত সংখ্যাগরিষ্ঠদের পক্ষ থেকে কমরেড মার্তভ 
যে ঘোষণা করেন তাতে আমরা পাড়: 


...সাঁত্যকার জনস্‌জনোদ্যোগের পরা্ান্ত উতসারে বিপ্লবের প্রথম দিনগৃলোতেই 
যে শ্রীমক সৈনিক ও কৃষক প্রাতানাধ সোভিয়েত গড়ে ওঠে, তারা হল বিপ্লব রাম্ত্রপাটের 
সেই নতুন বসা, যা পুরনো আমলের রাম্ট্রপাটের জীর্ণ বস্ত্রকে স্থানচ্যুত করেছে... 


বলা হয়েছে খানিকটা কাব্য করে, অর্থাৎ ভাষার উচ্ছ্বাসে এখানে 
রাজনোতক চিন্তার স্পম্টতার ন্ট চাপা দেওয়া হয়েছে। পুরনো 'বস্তকে' 
সোভিয়েতগুলি এখনো স্থানচ্যুত করে নি এবং এই পুরনো 'বস্টা” পুরনো 
আমলের রাষ্ট্রপাট নয়, এটা জারতন্ন ও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র উভয়েরই 
রাষ্ট্রপাট। কিন্তু সে যাই হোক, মার্তভ এখানে নভায়া-জজ্‌নওয়ালাদের 
চেয়ে দু বঘং লম্বা। 

সোভিয়েতগুলো হল নতুন রাম্ট্রযন্ল যা, প্রথমত, যোগাচ্ছে শ্রাীমক ও 
কৃষকদের সশস্ত্র শাক্ত, তদুপাঁর সাবেকণ স্থায়ী ফৌজের মতো তা জনগণ 
থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, বরং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযুক্ত; সামারক 'দিক থেকে 
এ শীক্ত আগের চেয়ে অতুলনীয় রকমের শীক্তশালন, বৈপ্লাবক দক থেকে 
আর কিছ. দিয়েই তার স্থানগ্রহণ সন্ভব নয়। "দ্বিতীয়ত, এ মন্তন্টা থেকে মিলছে 
জনগণের সঙ্গে, জনগণের অধিকাংশের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠ, অচ্ছেদ্য, সহজে 
পরাক্ষণীয় ও নবীভবনযোগ্য একটা সংযোগ, সাবেকাঁ রাষ্ট্রযল্লে যার ছায়াও 
ছল না। তৃতীয়ত, এ যন্াট শনর্বাচত হয় বলে এবং আমলাতান্্রক 
অনুষ্ঠানসর্বস্বতা ছাড়াই জনগণের ইচ্ছায় নির্বাচিতদের বদলানো যায় 
বলে আগের যন্্রগুলির চেয়ে অনেক বেশি গণতান্লিক। চতুর্থত, এ থেকে 
আত 'বাঁভন্নতম পেশার সঙ্গে দ্ঢ় সংযোগ মেলে ও তাতে করে আমলাতল্ত 
ছাড়াই আতি সুগভীর চারন্রের 'বাঁভন্নতম সব সংস্কার সাধন সহজ হয়। 
পণ্টমত, অগ্রবাহিনীর অর্থাৎ নিপশীড়ত শ্রেণীগুূলির, শ্রমিক ও কৃষকদের 
সবচেয়ে সচেতন, সবচেয়ে উদ্যোগখ, অগ্রণশ অংশের সংগঠনকে তা রূপ 
দচ্ছে, তাতে করে তা হয়ে উঠছে এমন যন্ত্র বার সাহায্যে এতাঁদন পর্যন্ত 
এই যে নিপশীড়ত শ্রেণীগূলি ছিল একেবারেই রাজনৈতিক জাবনের বাইরে, 
ইতিহাসের বাইরে, তাদের বিপুল জনগণের সবটাকেই উত্থিত করে, শিখিয়ে 


9০ ভ. ই. লোনন 


তুলে, তালিম দিয়ে নিজের পেছনে পরিচালিত করতে পারবে অগ্রবাহিনী। 
ষষ্ঠত, এতে পার্লামেন্ট প্রথার গুণের সঙ্গে সরাসর ও প্রত্যক্ষ গণতন্দের 
গুণ যুক্ত করার সুযোগ মিলবে, অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত প্রাতনিধিদের 
মধ্যে আইন প্রণয়ন এবং প্রশাসনের কাজ যুক্ত হবে। বুর্জোয়া পার্লামেণ্ট 
প্রথার সঙ্গে তুলনায় এটা গণতন্বের বিকাশে এমনই একটা অগ্রপদক্ষেপ 
হবে যে তার তাংপর্য 'বশ্ব-এীতিহাসক। 

১৯১০৫ সালে আমাদের সোভিয়েতগূলি ছিল, বলা যেতে পারে, কেবল 
গর্ভস্থ ভ্রুণ, কেননা টিকে ছিল মান্র কয়েক সপ্তাহ। স্পম্টই বোঝা যায় 
যে তখনকার পরিস্ছিততে তাদের সর্বাঙ্গীন 'বিকাশের কথাই ওঠে না। 
১৯১৭ সালের বিপ্লবেও এ নিয়ে এখনো কথা উঠতে পারে না, কেননা 
কয়েক মাসের মেয়াদটা খুবই সাংক্ষপ্ত, আর প্রধান কথা, সোশ্যালিস্ট- 
রেভলিউশানারি ও মেনশেভিক নেতারা সোভিয়েতগদীলর ব্যভিচার ঘাটিয়েছে, 
লেজুড়ের ভূঁমকায়। 'লিবের, দান, সেরেতোল চের্নোভদের পরিচালনায় 
পচে গেছে, জীবস্তই খসে খসে গেছে সোভিয়েতগুলো। সোভিয়েতগীলর 
সাত্যকার ধিকাশ, তাদের প্রবণতা ও সামর্েযর পূর্ণ উন্মোচন সম্ভব হতে 
পারে কেবল সমস্ত রাম্দ্রক্ষমতা দখল করে, কেননা অন্যথায় তাদের করবার 
কিছ; থাকে না, অন্যথায় তারা হয়ে থাকবে হয় নিতান্ত ভ্রুণ (আর বড়ো 
বোশ দিন ভ্রূণ হয়ে থাকা চলে না), নয় খেলনা । “দ্বৈত ক্ষমতা” মানে 
সোভিয়েতগুলির পক্ষাঘাত। 

বৈপ্লাবক শ্রেণীগ্ীলর জনস্জনোদ্যোগে সোভিয়েতগ্বীল যাঁদ গড়ে না 
উঠত, তাহলে রাশিয়ায় প্রলেতারায় বিপ্লবের কোনো আশা থাকত না, কেননা 
পুরনো যল্ল দিয়ে প্রলেতারয়েত িঃসন্দেহেই ক্ষমতা ধরে রাখতে পারত 
না, আর সঙ্গে সঙ্গেই নতুন যন্ত্র গড়া অসন্ভব। সেরেতেলি চের্নোভদের 
হাতে সোভিয়েতগলির ব্যভিচারের শোচনশয় হাঁতহাস, 'কোয়ালিশনের, 
ইতিহাস হল সেই সঙ্গে পৌঁট বুর্জোয়া মোহ থেকেও সোভয়েতগ্যালর 
মুক্তির ইতিহাস, সমস্ত ও সর্বাবধ বুয়া কোয়ালশনের সমস্ত জঘন্যতা 
ও নোংরামির ব্যবহারিক জ্ঞানলাভের “যমালয়' দিয়ে যারারও ইতিহাস। 
আশা করা যাক এ 'যমালয়' তাদের জীর্ণ না করে পোক্তুই করেছে। 


বলশোভিকরা কি রাষ্ট্ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? ৪১ 


খয ক কা 


প্রলেতারীয় বিপ্লবের প্রধান দুর্হতা হল দেশব্যাপী আয়তনে যথাযথ 
ও সতাতাপূর্ণ হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন ও উৎপন্নের বণ্টনে শ্রামক 
নিয়ন্ত্রণ চালু করা। 

শ্রীমক নিয়ন্মণের' ধান দিয়ে আমরা নাকি 'সশ্ডিক্যালিজমে পা 'দচ্ছি 
আমাদের এই কথা বলেছিল 'নভায়া জিজন'এর লেখকেরা, এটা হল নিবোধ 
সকুলছান্রসূলভ 'মার্কসবাদ' প্রয়োগের দস্টান্ত, যা ভেবে দেখা হয় নি, স্বূুভের 
কায়দায় মুখস্থ করা হয়েছে। িশ্ডিক্যালিজম প্রলেতারিয়েতের বৈপ্লবিক 
একনায়কত্ব হয় অস্বীকার করে, নয় তাকে তথা সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতাকেই 
সবচেয়ে পেছনের স্থানে ঠেলে দেয়। আমরা তাকে দই প্রথম স্থান নভায়া- 
িজ্‌নওয়ালাদের মতো যাঁদ শুধু বলা হয়: শ্রামক 'নয়ল্্ণ নয় রাষ্ট্রীয় 
নিয়ন্লণ, তাহলে দাঁড়ায় একটা সংস্কারবাদী বুর্জোয়া বুলি, মূলত একটা 
নিভেজাল কাদেত সূর্র, কেননা 'াম্্রীয়' নিয়ল্মণে শ্রমিকদের অংশগ্রহণে 
কাদেতদের কোনোই আপান্ত নেই। কাদেত-কার্নলভপল্খীরা চমংকার জানে 
যে এরুপ অংশগ্রহণই হল বুর্জোয়া কর্তৃক শ্রামকদের বোকা বানানোর 
সেরা উপায়, রাজনোৌতিক দিক থেকে যত রকম গৃভোজাদওভ, 'নাঁকাতন, 
প্রকোপাঁভচ, সেরেতেলি ও তাদের গোটা দঙ্গলটাকে সক্ষন্রভাবে উৎকোচে 
হাত করার সেরা উপায়। 

আমরা যখন সর্বদাই প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের পাশেই, সর্বদাই 
তার পরেই শ্রামক নিয়ল্মণের' কথা বাল, তখন তাতে করে কোন ধরনের 
রাষ্ট্রের কথা হচ্ছে সেটা বোঝাই । রাষ্ট্র হল শ্রেশশ প্রভৃত্বের সংস্থা। কোন 
শ্রেণীরঃ যাঁদ বুর্জোয়ারা হয়, তাহলেই হয় কাদেত-কীার্নলভপল্থী- 
“কেরেনস্কি' মা রাম্ট্রপাট, যা রাশিয়ার শ্রামক জনগণের ওপর 'কর্নিলভপনা 
ও কেরেনাস্কিপনা চালাচ্ছে আজ ছয় মাসের বেশি। যাঁদ প্রলেতারিয়েত 
হয়, যাঁদ কথাটা হয় প্রলেতারণয় রাষ্ট্র, অর্থাৎ প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব 
নিয়ে, তাহলে শ্রামক নিয়ল্লণ হয়ে উঠতে পারে উৎপাদন ও উৎপন্ন বন্টনের 
ওপর দেশব্যাপী, সবঙ্গীন, সর্বঘরীবদামান, সবচেয়ে নিখখত ও সততাপূর্ণ 
হিশেব। 


৪২ ত. ই. লোনন 


এই হল প্রলেতারীয়, অর্থাৎ সমাজতাল্তিক বিপ্লবের প্রধান দুরূহতা, 
এই হল তার প্রধান কর্তব্য। সোভিয়েতগুূঁলি ছাড়া এ কর্তব্য অন্তত 
রাশিয়ার পক্ষে হত অসাধ্য। প্রলেতারিয়েতের যে সাংগঠাঁনক কাজ বিশ্ব- 
এতিহাসিক গুর্ত্বের এই কর্তব্যটা সাধন করতে পারে, তার নিদেশ 
মিলছে সোভিয়েতগৃলি থেকে। 

এখানে আমরা রাম্টরযল্ল বিষয়ক প্রশ্নাটর অন্য 'দকটায় এসে পড়োছি। 
স্থায়ী ফৌজ, পুলিস, আমলাতন্দের, প্রধানত 'পড়নমূলক' যল্নটা ছাড়াও 
আধুনিক রাশ্ট্রে আছে আরেকটি যন্ত্র যা ব্যাঙ্ক ও 'সাশ্ডকেটগ্যালর সঙ্গে 
বিশেষ নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট, এমন যন্ত্র যা 'হশেব ও রোজাস্ট্ির রাশি 
রাশি কাজ সম্পাদন করে, যাঁদ অবশ্য এ ভাবে বলাটা অনুমোদনাীয় হয়। 
এ যল্তটাকে চূর্ণ করা অসন্তব, তার প্রয়োজনও নেই। তাকে শুধু ছিনিয়ে 
আনতে হবে প:াঁজপতিদের অধীনতা থেকে, তার কাছ থেকে কেটে ফেলতে 
হবে, ছেটে ফেলতে হবে, দূর করতে হবে পধাজপাত ও তার 
প্রভাবসূব্রগুলোকে, তাকে করতে হবে প্রলেতারীয় সোভিয়েতগুলির অধানম্ছ, 
তাকে করতে হবে আরো প্রশস্ত, আরো সর্বাঙ্গীন, আরো দেশব্যাপী । সেটা 
করা সন্ভতব বৃহত্তম পঃজবাদ কর্তৃক হাতমধ্যেই প্রাতিষ্ঠিত সৃকাতির ওপর 
নির্ভর করে (যেমন সাধারণভাবেই কেবল এই ধরনের সৃকাতির ওপর নিভ'র 
করেই প্রলেতারীয় বিপ্লব তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারে)। 

ব্যাঙ্ক, 'সিশ্ডিকেট, ডাক, খাঁরদ্দার সাঁমাত, কর্মচারী সঙ্ঘ ধরনের 
[হশেব মন্ত্র গড়ে দিয়েছে পণীজবাদ। বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক ছাড়া সমাজতন্ত্র 
অসম্ভব। 

বড়ো বড়ো ব্যা্কই হল সেই 'রাম্ট্রযল্ত্' যা সমাজতল্ল কার্যকর করার 
জন্য আমাদের প্রয়োজন, যা আমরা তৈরি অবস্থাতেই পংাঁজবাদের কাছ 
থেকে নেব, যেখানে আমাদের কাজ হল কেবল এই চমৎকার যল্লটাকে 
যা পুঁজিবাদী ধরনে বিকৃত করে তা ছে'টে ফেলা, একে আরো বৃহৎ, আরো 
গণতান্লিক, আরো সর্বাতআ্ক করা। পরিমাণ পরিণত হবে গুণে। বৃহতাঁধক 
বৃহত্তম একাঁট একক রাস্দ্রীয় ব্যাগ, প্রাঁতাঁট ভোলস্তে, প্রাতাঁট কারখানায় 
যার শাখা বিদ্যামান _- এটাই হল সমাজতান্ল্িক যল্লের দশভাগের নয় ভাগ। 
এটা হল সবরান্ট্রীয় আয়তনে খাজাণ্টিগিরি, সর্বরাম্ট্রী় আয়তনে উৎপাদন 


বলশোভিকরা কি রলাম্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? ৪৩ 


ও উৎপন্ন বন্টনের হিশেব, এটা বলা যেতে পারে, সমাজতান্দিক সমাজের 
মূল আগ্ছিসংস্থানের মতো। 

এই 'রাষ্ট্রযল্্টা" (পজিবাদে যেটা পুরোপুরি রাষ্ট্রীয় নয়, কিন্তু 
করে, এক আঘাতে, এক হ-কুমেই “চালু করতে, পার, কেননা 
খাজাণ্াগার, নিয়ন্রণ, রেজিস্ট্রি, হশেব ও নিকেশের বাস্তব কাজটা এক্ষেত্রে 
করে কর্মচারীরা, যাদের আধিকাংশ নিজেরাই আছে প্রলেতারীয় বা আধা- 
প্রলেতারীয় অবস্থায় । 

প্রলেতারীয় সরকারের একটি আজ্কাতেই এই সব কর্মচারী রাম্দ্রীয় 
কর্মচারীর পদে আসতে পারে ও আসতে হবে, ষে ভাবে ব্রিয়াঁ ও অন্যান্য 
বুর্জোয়া মন্ত্রীদের মতো পজিবাদের চৌকি কুকুরেরা এক আজ্ঞাতেই ধর্মঘটন 
রেল শ্রামকদের নিয়ে আসে রাম্দ্রীয় কর্মচারীর পদে। এই ধরনের রাষ্ট্রীয় 
কর্মচারী আমাদের দরকার হবে অনেক এবং বোশ সংখ্যায় তা পাওয়াও সম্ভব, 
কেননা 'হিশেব ও নিয়ল্্ণের কাজটা পঁজবাদ সহজ করে 'দয়েছে, তাকে 
পাঁরণত করেছে অপেক্ষাকৃত অজটিল, যে কোনো সাক্ষর ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত 
কতকগুলি খাতা-লেখায়। 

ব্যাঙ্ক, সিণ্ডিকেট, বাণিজ্য ইত্যাঁদ ইত্যাঁদর কর্মচারীজনের 'রাষ্ট্রায়ত্তকরণ' 
টেকনিকাল দিক থেকে পেঃজিবাদ ও ফনান্স প:ঁজবাদ আমাদের জন্য 
যে প্রাথমক কাজটা করে দিয়েছে তার দৌলতে) এবং সোভিয়েতগলির 
পক্ষ থেকে নিয়ল্মণ ও তত্বাবধান থাকলে রাজনৌতিকভাবে পুরোপ্ার 
সাধনযোগ্য। 

আর যে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা সংখ্যায় বৌশ নয়, কিন্তু পজিপাঁতিদের 
প্রতি যারা আকৃষ্ট তাদের প্রাত আচরণ করতে হবে পধাজপাঁতদের মতো, 
'কড়াভাবে'। পঁজপাঁতিদের মতো তারাও প্রাতিরোধ দেবে । সে প্রতিরোধকে 
চূর্ণ করা প্রয়োজন হবে, আর খাঁটি এক রাষ্ট্রীয় শিশুর' মতো অমর-সরল 
পেশেখোনভ যাঁদ ১৯১৭ সালের জুন মাসেই আধো-আধো কণ্ঠে বলে 
থাকেন যে 'পংাজপাঁতদের প্রাতরোধ চূর্ণ হয়ে গেছে, তাহলে এই 
বালভাষণাঁটকে, এই ছেলেমানাষ বড়াইকে, এই শিশুসূলভ দৌরাত্ম্যকে 
প্রলেতারিয়েত গ7র;ত্বসহকারেই বাস্তব করবে। 


8৪ ত. ই. লোঁনন 


এটা আমরা করতে পারি, কেননা কথাটা হচ্ছে আধবাসীদের নগণ্য 
সংখ্যাল্পের প্রাতিরোধ চূর্ণ করা নিয়ে, আক্ষারক অর্থেই তারা মুষ্টিমেয় 
লোক, তাদের প্রত্যেকের ওপরেই কর্মচারী ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন, 
খারদ্দার সামতি ও সোভিয়েতগুলি এমন তদারকির ব্যবস্থা রাখবে যে 
প্রাতিটি তিত্‌ 'তাঁতচিই (২৬) হয়ে পড়বে সেদানের কাছে ফরাসীদের মতোই 
পরিবেন্টিত (২৭)। এই 'তিত্‌ 'তাতিচদের প্রত্যেকের নামই আমরা জানি: 
প্রভীতর তাঁলকা নিলেই যথেম্ট। সংখ্যায় তারা কয়েক শত, খুব বোঁশ 
হলে দ্গারা রাশিয়ায় কয়েক হাজার, তাদের প্রত্যেকের ওপর প্রলেতারায় 
শত শত নিয়ল্লক বসাতে পারবে, যার ফলে প্রাতিরোধ চর্ণের বদলে 
সম্ভবত শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে (পজপাতদের ওপর) কোনো রকম 
প্রাতিরোধ দিতে পারাই হয়ে উঠবে অসস্তব। 

এমনকি প:জপাঁতদের সম্পাত্ত বাজেয়াপ্তও নয়, 'আসল ব্যাপার হবে 
পঁজপঁতিদের ও তাদের সম্ভাব্য পক্ষপাতঁদের ওপর দেশব্যাপ, সর্বাত্মক 
শ্রমক নিয়ল্ণ। কেবল বাজেয়াপ্তিতে কিছু হবে না, কেননা তার মধ্যে 
সংগঠনের উপাদান নেই, সঠিক বণ্টনের হিশেব নেই। বাজেয়াপ্তির বদলে 
আমরা সহজেই বসাতে পারি ন্যাধ্য ট্যাক্স (এমনাক শঙ্গারওভ' হারে 
হলেও) _ শুধ্‌ করধার্য এড়ানো, সত্য গোপন, আইন ফাঁকি দেবার সুযোগ 
না থাকলেই হল। আর এ সুযোগ ৰন্ধ করতে পারে কেবল শ্রামক রাম্ের 
শ্রমক নিয়ল্লণ। 

বাধ্যতামূলক িশ্ডিকেটভুক্তি, অর্থাৎ রাম্ট্রের নিয়ন্মণে সামাতির মধ্যে 
বাধ্যতামূলক সম্মিলন - এই জিনিসটা তৈরি করে তুলেছে পঃঁজবাদ, এই 
জিনিসটাকেই কার্যকরী করেছে জার্মানির য়ুগ্কার সরকার, রাশিয়ায় এই 
জিনিসটাই পুরোপুরি কার্যকরী হবে সোভিয়েতগূলির স্বার্থে, প্রলেতারীয় 
একনায়কত্বের স্বার্থে, এই জিনিসটাই আমাদের দেবে এমন এক প্রাষ্রযল্ল” যা 
একাধারে বহুমুখাঁ, আধুূনিকতম ও আমলাতাল্লিকতাহীন*। 


* বাধ্যতামূলক 'সাশ্ডিকেটতুক্তি বিষয়ে বিস্তারত আলোচনার জন্য আমার “উদ্যত 


'লশোভিকরা কি রাম্মক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে 2 ৪৫ 
চা 


বুর্জোয়া উকিলদের চতুর্থ যুক্তি: প্রলেতারিয়েত রাম্ট্রষল্্ "চালু করতে' 
পারবে না। এ য্াক্তটা পূর্ব যুক্তির তুলনায় মোটেই নতুন কছু নয়। 
সাবেক যল্পটা অবশ্যই আমরা দখল করে চালু করতে পারব না। সোভিয়েত- 
রুপী নতুন যল্দটা ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে “সাত্যিকার জনসৃজনোদ্যোগের 
পরান্রাস্ত উৎসারে'। এ যন্ন থেকে দরকার কেবল সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানার 
ও মেনশোঁভক নেতাদের আঁধপত্যে পরানো নিগড়গলো খুলে নেওয়া । এ 
যন্ম ইতিমধ্যেই চলছে, দূরকার কেবল কদর্য, পোঁট বুর্জোয়া বোঝাগুলো 
ছুড়ে ফেলা, যা তাকে পুরাদমে সামনে এগুতে বাধা 'দিচ্ছে। 

ওপরে যা বলা হয়েছে তার পরিপূরণের জন্য দুটো ব্যাপার এখানে 
আলোচনা করা দরকার: প্রথমত, আমরা নম, পঁজবাদই তার সামরিক- 
সাম্রাজ্যবাদী পর্যায়ে নিয়ল্মণের যে নতুন উপায়া্দি গড়ে তুলেছে; দ্বিতাঁয়ত, 
প্রলেতারীয় ধরনের রাম্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে গণতন্ত্র বৃদ্ধির তাৎপর্য । 

শস্য একচেটিয়া ও রেশন কার্ড আমরা তৈরি কারন, করেছে যুধ্যমান 
প*জবাদ? রাম্ট্রী। ইতিমধ্যেই তা প:জবাদের আওতায় সার্বজনীন শ্রমবাধ্যতা 
প্রতম্ঠা করেছে, এটা হল শ্রামকদের জন্য সামারক কয়েদ খাট্ুনির জেলখানা । 
কিন্তু প্রলেতারিয়েত তার সমস্ত এীতিহাসিক সৃজনোদ্যোগের মতো এ ক্ষেত্রেও 
তার হাতিয়ার গ্রহণ করছে প:জবাদের কাছ থেকে, মাথা থেকে উন্তাবন 
করে' না, শুন্য থেকে বানায়' না। 

শস্য একচেটিয়া, রেশন কার্ড, সার্বজনীন শ্রমবাধ্যতা হল প্রলেতারায় 
রাষ্ট্রের হাতে, সার্বভৌম সোভয়েতগ্াঁলর হাতে 'হশেব ও ননিয়ল্রণের 
সবচেয়ে প্রবল উপায়, এমন উপায় যা পঁজপাতি ও সাধারণভাবে ধনীদের 
ওপর প্রয়োগ ক'রে, তাদের ওপর শ্রামকগণ কর্তৃক প্রযুক্ত হয়ে রাষ্ট্ীযন্্ "চালু 
করার মতো, পজিপাতদের প্রাতরোধ জয় করার মতো, তাদের প্রলেতারীয় 
রাষ্ট্রের অধীনস্থ করার মতো এমন এক শীক্ত যোগাবে ইতিহাসে যা আজও 
দেখা যায় নি। নিয়ন্ত্রণ ও শ্রমবাধ্যতার এই উপায়টা কনভেনশনের আইন ও 


৪৬ ভ. ই. লেনিন 


তার গিলোটনের চেয়ে অনেক শাক্তশালন। গলোটিন শুধ; ভয় দোঁখয়েছিল, 
কেবল সক্রিয় প্রাতরোধই চূর্ণ করোছল। আমাদের পক্ষে সেটা ঘথেন্ট নয়। 

আমাদের পক্ষে সেটা যথেষ্ট নয়। পাজপাঁতরা যাতে প্রলেতারণীয় রাম্ট্রের 
সর্বশাক্তমত্তা টের পায় ও সক্রিয় প্রাতরোধের কথা না ভাবে এই অর্থে তাদের 
শুধু ভয় দেখালেই, আমাদের চলবে না। আমাদের দরকার নিক্ষ্য়, এবং 
নিঃসন্দেহেই আরো বিপজ্জনক ও ক্ষাতিকর প্রাতরোধকেও চূর্ণ করা। যে 
কোনো রকমের প্রাতিরোধ চূর্ণ করলেই হবে না। নতুনভাবে সংগঠিত রাস্ট্রের 
কাঠামোর মধ্যে তাদের কাজ করতে বাধ্য করতে হবে আমাদের । পাঁজপতিদের 
শুধু 'ভাগানোই” যথেষ্ট নয়, (বেখাপ্পা ও ঝানু পপ্রাতরোধীদের' ভাগিয়ে 
দয়ে) দরকার তাদের নতুন রাম্ধ্ের সেবায় লাগানো। এটা প:জপাতি তথা 
বুয়া ব্যাদ্ধজীবীদের একটা শীষস্তর, কর্মচারী ইত্যাদর ক্ষেত্রেও 
প্রযোজ্য । 

সে উপায় আমাদের আছে । সে উপায় ও হাতিয়ার আমাদের হাতে তুলে 
দিয়েছে যুধ্যমান পঃজিবাদণ রাষ্ট্র। এ উপায় হল শস্য একচেটিয়া, রেশন 
কার্ড, সার্বজনীন শ্রমবাধ্যতা। “যে খাটবে না, তার খাওয়াও চলবে না' -_ 
এই মূল, প্রথম, ও প্রধান নিয়মটিকে শ্রমিক প্রাতানাধ সোভিয়েতগ্াল ক্ষমতা 
পেয়ে কার্ষকরী করতে পারে ও করবে। 

প্রত্যেক শ্রীমকেরই আছে তার কাজের রেকর্ড বই। এতে তার মান যায় 
না, যাঁদও বর্তমানে তা নিঃসন্দেহেই পঃজিবাদী মজুরি দাসত্বের এক দলিল, 
মেহনত মানুষটি কোন পরজাবীর এক্তিয়ারে, 'তার প্রত্যয়পন্র। 

সোভিয়েতগ্ীল কাজের রেকর্ড বই চালু করবে ধনীদের জন্য, তারপর 
্লমশ সমগ্র জনগণের জন্য (কৃষক দেশে খুবই সম্ভব যে বিপুল অধিকাংশ 
কৃষকদের জন্য কাজের রেকর্ড বই অনেক 'দিন দরকার করবে না)। কাজের 
দাঁলল, মজার দাসত্বের প্রত্যয়পর। তা পাঁরণত হবে এই প্রত্যয়প্রে যে নতুন 
সমাজে "শ্রীমক' আর নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে এমন লোকও নেই যে কাজ করে 
না। 

ধনীদের কাজকর্ম যে সব শ্রামক বা কর্মচারী ইউনিয়নের সঙ্গে বোশ 
সম্পাকতি তার কাছ থেকে কাজের রেকর্ড বই তাদের পেতে হবে, প্রাত 


বলশোভিকরা কি রাম্্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে ? ৪৭ 


সপ্তাহে অথবা স্থিরীকৃত অন্য কোনো মেয়াদ পর পর তাদের এই ইউনিয়ন 
থেকে এই প্রত্যয়পন্র পেতে হবে যে তারা সততার সঙ্গে কাজ করছে; এ ছাড়া 
তারা রেশন কার্ড এবং সাধারণভাবে খাদ্য দ্রব্য পাবে না। প্রলেতারীয় রাস্ট্র 
বলবে, আমাদের দরকার ব্যাত্কং ও সাম্মীলত উদ্যোগগঁলর জন্য ভালো 
সংগঠক (এ ব্যাপারে পাজপাঁতদের বোৌশ আঁভজ্ঞতা আছে, আর আঁভজ্ঞ 
লোকেদের হাতে কাজ চলে ভালো), আমাদের দরকার আগের চেয়ে কেবল 
বোৌশ বেশি সংখ্যায় ইঞ্জিনিয়র, কৃষাবদ, টেকনিশিয়ান, ও নানা ধরনের 
বৈজ্ঞানিক বিদ্যার বিশেষজ্ঞ। এই ধরনের সমস্ত কমর্দেরই আমরা দেব তাদের 
সাধ্যায়ত্ত ও অভ্যস্ত কাজ, আমরা খুব সম্ভব পূর্ণায়তনে বেতনের সমতা আনব 
কেবল ন্রমে ব্রুমে, উৎ্ত্রমণ কালের মধ্যে এই ধরনের বিশেষজ্ঞদের জন্য উচ্চতর 
বেতন বজায় রাখব, কিন্তু তাদের ওপর আমরা সর্বাঙ্গীন শ্রামক নিয়ন্ত্রণ 
চাপাব, 'ষে খাটবে না সে খেতেও পাবে না' -- এই নিয়মটাকে আমরা 
অব্যর্থভাবেই পুরোপ্দীর কার্যকরী করব। আর কাজের সাংগঠাঁনক রূপটা 
আমরা মাথা থেকে বার করব না, পধাঁজবাদ -_ ব্যাঙ্ক, 'সাঁণ্ডিকেট, সেরা 
সেরা কারখানা, পরাঁক্ষাকেন্দ্র, আকাদামি ইত্যাঁদর কাছ থেকে তোরি অবস্থায় 
নেব; কেবল অগ্রণ দেশগুলির আভজ্ঞতা থেকে সেরা নিদর্শনগুলি ধার 
করলেই আমাদের চলবে। 

অবশ্যই, আমরা ইউটোঁপয়ায় এতটুকু পা না দিয়ে ও স্হিরমাঁস্তন্ক বাস্তব 
বিচারের ভন্তি না ছেড়েই একথা বলতে পারি: গোটা পঠজপাতি শ্রেণীই 
আতি একরোখা প্রাতিরোধ দেবে, কিন্তু সমস্ত জনগণের সোভিয়েত সংগঠন 
সে প্রাতিরোধ চূর্ণ করবে, যেক্ষেত্রে বশেষ ধরনের একগংয়ে ও অবাধ্য 
প:জপাতিদের, বলাই বাহুল্য, সম্পান্ত বাজেয়াপ্ত ও কারাদণ্ড 'দয়ে শাস্ত 
দিতে হবে, কিন্তু প্রলেতারিয়েতের বিজয়ে, দম্টান্তস্বর্প, আজকের 
'ইজভোস্তিয়ায়' (২৮) যা পড়লাম এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা বাড়বে : 


*২৬শে সেপ্টেম্বর কারখানা কমিটিগুঁলির কেন্দ্রীয় পারষদে দু'জন ইঞ্জনিয়র 
এসে ঘোষণা করে যে একদল হাঞ্জীনয়র শ্ছির করেছে ইঞ্জিনিয়র-সমাজতন্তীদের ইউনিয়ন 
গড়বে। বর্তমান সময়টাকে মূলত সামাজক বিপ্লবের সূচনা বলে ধরে সে ইউনিয়ন 
শ্রমিক জনগণের আজ্জাধীনে নিজেদের পেশ করতে চায় ও শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করে 
শ্রামক সংগঠনগৃলির পূর্ণ এঁক্যে কাজ করতে ইচ্ছৃক। কারখানা কমিটগৃলির কেন্দ্রীয় 
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পাঁরষদের মুখপান্ররা জবাব দেন যে পাঁরষদ তাদের সংগঠনের মধ্যে সাগ্রহেই হীঞ্জানয়র 
বিভাগ গঠন করবে, সে বিভাগ তাদের কর্মসূচির মধ্যে উৎপাদনের ওপর শ্রামক 
নয়ন্লণের যে মূল খাঁসস কারখানা কমাটগুলির প্রথম সম্মেলনে গৃহত হয়োছল তা 
অন্তভূক্ত করবে। শীঘ্রই কারখানা কাঁমাটগুলির কেন্দ্রীয় পারিষদের প্রাতনিধি এবং 
 ইঞ্জনিষব-সমাজতন্লদের উদ্যোক্তাদলের একটি সাঁম্মীলত আঁধবেশন হবে।, (কেন্দ্রীয় 
কার্যকরী কমিটির ইজভোস্তিয়া", ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭।) 


সস সং 


আমাদের বলা হচ্ছে প্রলেতারিয়েত রাস্ট্রযল্ চালু করতে পারবে না। 

১৯০৫ সালের বিপ্লবের পর রাশিয়ার প্রশাসন চালায় ১,৩০,০০০ 
জমিদার, চালায় ১৫ কোটি লোকের ওপর আপাঁরসীম জবরদস্তি মারফত, 
তাদের সীমাহীন লাঞ্ছনা মারফত, বিপুল সংখ্যাধককে কয়েদখাটা মেহনত 
ও অর্ধানশনে বাধ্য করে। 

আর বলশোভিক পার্টর ২৪০,০০০ সভ্য নাক রাশিয়াকে চালাতে 
পারবে না, চালাতে পারবে না ধনীদের বিরুদ্ধে গাঁরবদের স্বার্থে। এই 
২,৪০,9০9০ লোকের পেছনে আছে অন্তত ১০ লক্ষ বয়স্কের ভোট, কেননা 
পার্ট সভ্যদের সঙ্গে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতটা ঠিক এই, যা ইউরোপের 
অভিজ্ঞতা ও রাশিয়ার অভিজ্ঞতা, দ্টান্তস্বরূপ, অন্তত পেব্রগ্রাদ দুমার 
আগস্ট নির্বাচনের আভিন্ভরতায় প্রাতিষ্ঠত হয়েছে। এই হল আমাদের ১০ লক্ষ 
লোকের 'রাম্ট্রষল্ন', এমন লোক যারা মাসের ২০ তারিখে একটা মোটা টাকা 
পাবার লোভে নয়, ভাবাদর্শের কারণেই সমাজতান্দ্রিক রাম্ট্রের অন্গত। 

শুধু কি তাই, এক লহমায় রাষ্ট্রীযল্লকে দশগ্‌ণ বাড়িয়ে তোলার 
'অলোকিক উপায়' আমাদের আছে, এমন উপায় যা কোনো প:জিবাদা রান্ট্রের 
কখনো ছিল না, থাকা সম্ভব নয়। এই অলৌকিক ব্যাপারটা হল রাষ্ট্র চালানোর 
দৈনান্দন কাজে মেহনতদের টানা, গাঁরবদের টানা । 

এই অলোকিক উপায়টা ক সহজে প্রয়োগ করা যায়, কী অস্রান্ত তার 
ক্রিয়া সেটা বোঝাবার জন্য একটা সাধারণ কিন্তু জাজবল্যমান দণ্টান্ত দেব। 

ফ্ল্যাট থেকে জোর করে কোনো পাঁরবারকে উঠিয়ে অন্য পাঁরবারকে 
সেখানে বসাবার প্রয়োজন হয় রাম্ট্রের। পঃজবাদী রাম্ট্রগুলো তা প্রায়ই করে, 
আমাদের প্রলেতারীয় বা সমাজতাল্তিক রাম্দ্রও তা করবে। 


বলশোভিকরা কি রাম্মক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে ? ৪৯ 


প১জিবাদণী রাষ্ট্র উঠিয়ে দেয় শ্রীমক পাঁরবারকে, রোজগেরে লোক হা'রয়ে 
যারা ভাড়া দিতে পারছে না। হাঁজর হয় আদালতের আমনন, সঙ্গে পুরো 
এক দঙ্গল পুলিস বা মালাসিয়া। শ্রীমক পাড়ায় কাউকে ওঠাতে গেলে 
দরকার হয় কসাক বাহনীর। কেন? কারণ বড়ো রকমের সামারক প্রহরা 
ছাড়া আমীন ও পমালাঁসয়া” যেতে চায় না। তারা জানে যে ওঠাবার দৃশ্যটা 
চারিপাশের সমস্ত বাসিন্দাদের মধ্যে, প্রায় মরিয়া হয়ে ওঠা হাজার হাজার 
লোকের মধ্যে এমন ক্ষিপ্ত ক্রোধ, প:াঁজপতিদের ও পঁজবাদণ রাল্ট্রের প্রাতি 
এমন বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলে যে আমীন ও 'ালাসয়া দঙ্গলকে তারা যে 
কোনো মুহূর্তে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে দিতে পারে। দরকার পড়ে বড়ো 
প্রান্ত থেকে কয়েক রেজিমেন্ট সৈন্য আনার, যাতে শহরের গাঁরবদের জাঁবন 
সৈন্যদের কাছে পরকীয় ঠেকে, যাতে সমাজতন্দ্ে 'সংন্লামত হতে না পারে 
তারা। 
ধনীর ফ্ল্যাটে বসানো । আমাদের শ্রামক 'মাঁলাসয়ার বাহনীীতে থাকবে, ধরা 
যাক, ১৫ জন লোক: দু'জন নাবিক, দু'জন সৈন্য, দুজন সচেতন শ্রামক 
(তাদের মধ্যে আমাদের পার্টির সভ্য বা দরদ থাকুক মাত্র একজন), তা ছাড়া 
একজন বুদ্ধিজীবী, আর গারব মেহনতাঁদের মধ্যে থেকে ৮ জন, তাদের 
মধ্যে অবশ্যই & জন মেয়ে, চাকর-বাকর, গতর-খাটিয়ে ইত্যাদি। বাহিনী এল 
ধনীর ফ্ল্যাটে, পরাক্ষা করে দেখলে দু'জন পুরুষ ও দু'জন মাহলার জন্য 
রয়েছে ঠোঁট কামরা । “আপনারা মশাই এ শীতটা দ্যাট ঘরে ঘে'ষাঘেশষ 
করে থাকুন, আর দুটি কামরায় ভূগর্ভ কুঠার থেকে দুটি পরিবারকে বসাবার 
জন্য তৈরি থাকুন। আপাতত, ষতাঁদন ইঞ্জনিয়রদের সাহায্যে আপনিও তো 
মনে হয় হাঞ্জনিয়র 2) সকলের জন্য ভালো ভালো ফ্ল্যাট তোর করতে না 
পারছি, ততরদন আপনাকে অবশ্যই ঘেযাঘেশষ করে থাকতে হবে । আপনার 
টেলিফোনে কাজ চালাবে ১০টি পাঁরবার। এতে বাঁচবে কাজের ১০০ ঘণ্টা, 
যা দোকানপত্তর ইত্যাদ নিয়ে ছোটাছুটিতে যায়। তা ছাড়া আপনার সংসারে 
আছেন দুজন বেকার আধা-মজুর, হালকা কাজ তাঁরা করতে সক্ষম: ৫৫ 
বছরের ভদ্রু মহিলা ও ১৪ বছরের নাগরিক। তাঁরা প্রাতাদন ৩ ঘণ্টা করে 
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[ডিউটি 'দিয়ে ১০ পাঁরবারের জন্য খাদ্য দ্রব্যের সঠিক বণ্টনে তদারক করবেন 
ও তার প্রয়োজনীয় হিশেব রাখবেন। আমাদের বাহিনীতে যে কলেজ ছান্রাট 
আছেন, তান দুটি কাঁপতে এই রাম্দ্রীয় আজ্ঞাটা এক্ষাণ লিখে দিন এবং 
আপনি দয়া করে আমাদের একটা রাঁসদ দিন যে এ আজ্ঞা যথাযথ পালনে 
আপাঁন বাধ্য থাকবেন । 

জাজবল্যমান দম্টান্ত থেকে এ ভাবে, আমার মতে, পুরনো বুর্জোয়া 
এবং নতুন সমাজতান্দিক রাষ্ট্ীষন্ল ও রান্দ্রীয় প্রশাসনের তফাৎ ধারণা করা 
যাবে। 

আমরা ইউটোপিয়াপল্থী নই। আমরা জানি যে এই মৃহূর্তেই যে কোনো 
গতরখাটা মজুর ও যে কোনো রাঁধুনী রাষ্ট্র চালনায় নামতে পারে না। 
একমত । কিন্তু এই সব মহোদয়দের সঙ্গে আমাদের তফাৎ এই যে রাল্ট্র 
চালানো, প্রশাসনের মামুলী দৈনন্দিন কাজ চালাতে সক্ষম বুঁঝবা কেবল 
ধনীরা অথবা ধনী পরিবার থেকে আসা আমলারা -- এই কুসংস্কার 
আবিলম্বে বর্জনের দাবি কর আমরা । আমরা দাবি করি যে রাস্দ্র প্রশাসনের 
ব্যাপারটা শিখুক সচেতন শ্রামক ও সৈনিকেরা এবং শুরুটা হোক আঁবলম্বে, 
অর্থাৎ আঁবলম্বে সেটার শিক্ষায় সমস্ত মেহনত, সমস্ত গাঁরবদের টেনে আনা 
শ;র; হোক। 

আমরা জানি যে জনগণকে গণতান্নিকতা শেখাতে কাদেতরাও সম্মত। 
কাদেত মাঁহলারা সেরা সেরা ইংরোজ ও ফরাসী উৎস মেনে চাকরানীদের 
কাছে নারীর সমাধকার নিয়ে বক্তৃতা দিতে রাজী । সামনের কনসার্ট-সভায় 
রঙ্গমণ্চে হাজার হাজার লোকের সামনে চুম্বনোৎসবও হবে : কাদেতপল্থা 
মাঁহলা বক্তাঁট চুমু খাবেন ব্রেশকোভস্কায়াকে, ব্রেশকোভস্কায়া খাবেন প্রাক্তন 
মল্লী সেরেতোলকে এবং কৃতার্থ জনগণ এই ভাবে প্রজাতান্নিক সমতা, 
স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব কী তার পরিজ্কার একটা পাঠ নেবে... 

হ্যাঁ আমরা একথা মানি ষে ব্রেশকোভস্কায়া ও সেরেতেলি নিজেদের 
ধরনে গণতাঁন্ুকতায় 'নষ্ঠাবান ও জনগণের মধ্যে তার প্রচার করেন। কিন্ত 
কী করা যাবে যাঁদ গণতাল্ত্িকতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণাটা হয় একটু 
অন্যরকম ? 


বলশোভিকরা 'কি রাম্্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে ? ৫১ 

আমাদের মতে যুদ্ধের অশ্রুতপূর্ব চাপ ও দুর্দশা লাঘবের জন্য, সেই 
সঙ্গে জনগণের দেহে যুদ্ধ যে বীভৎস ক্ষত ঘটিয়েছে তা চাকৎসার জন্য 
দরকার বৈপ্লাবক গণতান্তিকতা, দরকার ঠিক সেই ধরনের বৈপ্লাবক ব্যবস্থা 
যা গঁরবের স্বার্থে বাসগৃহ বন্টনের দম্টান্তে বর্ণনা করোছ। শহর গ্রাম 
উভয় ক্ষেত্রেই খাদ্য দ্রব্য, পোষাক পাঁরচ্ছদ, জুতো ইত্যাঁদ, গ্রামের জাঁম 
প্রভৃতির ব্যাপারেও ঠিক একই ভাবে এগুনো দরকার। এই ভাৰে রাম্্র 
পাঁরচালনায় আমরা সঙ্গে সঙ্গে দু'কোট না হলেও এক কোটি লোকের এক 
রাম্মীষল্্রকে টানতে পারি, এমন যন্ত্র যা কোনো পধাঁজবাদী রাল্ট্রেই 
দেখা যায় নি। এ যন্ কেবল আমরাই গড়তে পার, কেননা জনগণের 
বিপুল আঁধকাংশের পাঁরপূর্ণ ও 'নঃস্বার্থ সহানুভূতির 'নশ্চয়তা আমাদের 
পক্ষেই। এ যন্ত্র কেবল আমরাই গড়তে পারি, কেননা আমাদের আছে সুদীর্ঘ 
পঠীজবাদী 'তালিমে' শৃঙ্খলাবদ্ধ (খামোকাই তো আর আমরা পাঁজবাদের 
কাছে তাঁলম গনতে যাই ?ন) সচেতন শ্রমিক, যারা শ্রামক 'মাঁলাসয়া গড়ে 
তাকে ক্লুমশ প্রসারত করতে পারে (আবলম্বেই প্রসারত করতে শুরু করে) 
দেশব্যাপী মিলিসিয়ায়। সচেতন শ্রমকদেরই নেতৃত্ব করতে হবে, কিন্তু প্রশাসনের 
ব্যাপারে মেহনত ও 'নপশীড়তদের আসল জনগণকে টানতে তারা সক্ষম। 
বলাই বাহুল্য, এই নতুন যল্দের প্রথম পদক্ষেপগনীলতে ভুলভ্রান্ত 
অপারহার্য। কিন্তু কৃষকদেরও কি ভুল হয় নি যখন ভুমদাস প্রথা থেকে 
মুক্তি পেয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের কাজ চালাতে থাকে? নিজেরাই 
নিজেদের চালাবার ব্যাপারটা জনগণকে শেখানোর, ভুলভ্রাস্ত থেকে ম্দীক্তর 
আর কা পথ আছে ব্যবহারিক অনুশীলন ছাড়া? সাঁত্যকারের জন স্বশাসনে 
অবিলম্বে নামা ছাড়া? রাম্দ্র চালাতে পারে বুঝি কেবল বিশেষ ধরনের 
আমলারা যারা তাদের গোটা সামাঁজক পাঁরাস্থতির ফলেই পুরোপুরি 
পরাজর পরাধীন -- এই বুর্জোয়া ব্াদ্ধজীবী কুসংস্কারাটকে 'বদেয় 
দেওয়াই, এখনকার প্রধান কাজ। এখনকার প্রধান কাজ হল এমন 
মন্লীরা শাসন চালাতে চাইছে পুরনো ঢঙে, অথচ পারছে না এবং 
সাত মাসের পর কৃষক দেশেই দেখা 'দচ্ছে কৃষক 'কিদ্রোহ!! প্রধান কথা 
হল নিপাঁড়িত ও মেহনতাঁদের মনে তাদের স্বশক্তিতে বিশ্বাস জাগানো, 


ধু 
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হাতে কলমে দেখানো যে গারবদের চ্বার্থে তারা নিজেরাই রুটি, খাদ্য দুব্য, 
দুধ, পোষাক, বাসগৃহ ইত্যাঁদর ন্যায়সঙ্গত, কঠোরর্‌ূপে সুশৃঙ্খল ও সংগঠিত 
বণ্টনের কাজে লাগতে পারে ও লাগতে হবে। এ ছাড়া ধ্বংস ও বিপর়্ 
থেকে রাশিয়ার উদ্ধার নেই, আর প্রশাসনের ব্যাপারটা প্রলেতারীয় ও আধা- 
প্রলেতারীয়দের হাতে সততার সঙ্গে, সাহস করে সব্ণ তুলে দেওয়া শুরু 
হলে জনগণের মধ্যে ইতিহাসে অদজ্টপূর্ব এমন এক বিপ্লবী উদ্দীপনা 
জাগবে, দুর্দশার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনগণের শক্ত এতগুণ বাড়বে যে 
আমাদের সঙ্কীর্ণ, সেকেলে, আমলাতাল্লিক শাঁক্তর পক্ষে যা অসম্ভব মনে 
হয় তা হয়ে উঠবে কোটি কোটি জনগণের শীক্তর পক্ষে সাধ্যায়ত্ত, যারা 
খাটতে শুর করছে প:জির্পাতদের জন্য নয়, বাবুদের জন্য নয়, আমলাদের 
জন্য নয়, বেত্র তাড়নায় নয় -_ নিজেদের জন্য। 


সং সস 


রাস্ট্ীষন্তের সঙ্গে কেন্দ্রিকতার প্রশনটিও জড়িত, ২৭শে সেপ্টেম্বরের 
১৩৮ নং 'নভায়া 'জজ্‌ন' পন্রিকায় 'বলশোভিকরা ও ক্ষমতার সমস্যা প্রবন্ধে 
কমরেড বাজারভ যা আঁতি সজোরে ও আঁত ব্যর্থভাবে উত্থাপন করেছেন। 

কমরেড বাজারভের যাঁক্ত এই রকম: 'সোভিয়েতগুলি রাম্ট্রজীবনের 
সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগের মতো যল্ নয়, কেননা সাত মাসের অভিজ্ঞতাই তো 
দেখাল, ণপটার্সবৃর্গ কার্যকরী কাঁমাটির অর্থনৌতক বিভাগে গণ্ডা গণ্ডা ও 
শত শত যে প্রামাণক তথ্য রয়েছে, তাতে এই কথা সমার্থত হয় যে 
সোভিয়েতগুলি বহ7 স্থানে কার্ধত পূর্ণ ক্ষমত' ভোগ করলেও 'ভগ্রদশার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামে কিছুটা সম্তোষজনক ফলাফল দেখাতে পারে নি'। দরকার 
এমন যন্ম যা উৎপাদনের 'বাভল্ল শাখা অনুসারে বিভক্ত, প্রাতাঁট শাখার 
পরিসীমায় কঠোরভাবে কেন্দ্রীভূত এবং একটি সাধারণ রাম্দ্রীীয় কেন্দ্রের 
অধাঁন'। 'ব্যাপারটা হচ্ছে দেখুন না কেন, “সাবেকাঁ যন্দের বদল 'নয়, মাত 
তার সংস্কারসাধন... ষে সব লোকের কোনো একটা পাঁরকল্পনা আছে তাদের 
নয়ে বলশোঁভকরা তই ঠাট্টা করুক না কেন... 

কমরেড বাজারভের এই সমস্ত ধুক্তিই একেবারে আশ্চর্য রকমের অসহায়, 
বুর্জোয়া যুক্তির প্রাতধ্ৰনি, তার শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিচ্ছবি! 


বলশোভকরা কি রাম্ট্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? ৫ও 


সাঁত্য, রাশিয়ার কোথাও কখনো সোভিয়েতগুলো পর্ণ ক্ষমতা, 
ভোগ করেছে একথা বলা স্রেফ হাস্যকর (যাঁদ অবশ্য এটা পংঁজপাতিদের 
স্বার্থগৃধ্হু শ্রেণীগত মিথ্যার পুনরুক্তি না হয়ে থাকে)। পূর্ণ ক্ষমতা মানে 
সমস্ত জমি, সমস্ত ব্যাঙ্ক, সমস্ত কলকারখানার ওপর ক্ষমতা; অর্থনীতির 
সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক বিষয়ে যে লোক ইতিহাসের ঘটনা ও বিজ্ঞানের 
তথ্যের সঙ্গে কিছুটা পারচিত সে এই “ছোট্র ব্যাপারটা “ভুলতে, পারে না। 

বুর্জোয়াদের কপট কায়দাটা হল এই ষে তারা সোভিয়েতগুলোকে ক্ষমতা 
না দিয়ে তাদের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগকে বানচাল করছে, নিজেদের 
হাতে সরকার রেখে, জাম ও ব্যাঙ্ক ইত্যাদির ওপর ক্ষমতা বজায় রেখে 
ভগ্রদশার জন্য দোষ চাপাচ্ছে সোঁভয়েতগুলোয় ওপর !! কোয়ালিশনের 
শোচনীয় গোটা আঁভজ্ঞতাটাই এই। 

সোভিয়েতগুলো কখনো পূর্ণ ক্ষমতা পায় নি, এবং যে সব ব্যবস্থা 
তারা নিয়েছে তা থেকে ছিটেফোঁটা সুবিধা ও বিজ্রান্ত-বৃদ্ধ ছাড়া আর 
কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না। 

প্রত্যয়ে, কর্মস্চতে এবং গোটা পার্টর রণকোৌশলে যারা কেন্দ্রিকতাবাদণ, 
সেই বলশোভিকদের কাছে কোন্দ্রকতার প্রয়োজন বোঝাতে যাওয়ার অর্থ 
সাঁত্যিকরেই খোলা দুয়োর ভেঙে ঢোকা । 'নভায়া জজ্‌ন'এর লেখকেরা যে 
এই বাজে কাজে ব্যস্ত থাকছে তার কারণ শুধ্‌ এই যে, তাদের সাধারণ 
রাষ্ট্রীয় দৃন্টিভঙ্গর প্রতি আমাদের ঠাট্রার উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য তারা 
একেবারেই বোঝে নি। আর নভায়া-জিজনওয়ালারা এটা বোঝে নি এইজন্য 
যে শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদটা তারা ম;খে মানে, মগজে নয় । শ্রেণী-সংগ্রামের 
মুখস্থ করা কথাগুলোর পুনরুক্তি ক'রে তারা প্রতি সেকেন্ডেই তত্বের 'দিক 
থেকে মজাদার এবং ব্যবহারের 'দিক থেকে প্রীতাক্রয়াশীল 'শ্রেণী-উধ্ৰব 
দৃষ্টিভাঙ্গতে' পাঁতিত হয়, আর বুর্জোয়ার এই দাস্যবৃত্তকে আভীহত করে 
সাধারণ রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা । 

ওহে মিন্টি লোকেরা, রাষ্ট্র হল একটা শ্রেণীগত ধারণা । রাষ্ট্র হল একটি 
শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীর ওপর কলপ্রয়োগের সংস্ছা বা যল্ম। যতাঁদন তা 
প্রলেতারয়েতের ওপর বুর্জোয়ার বলপ্রয়োগের বল্ম থাকছে, ততাঁদন 
প্রলেতারীয় ধ্বনি হতে পারে কেবল একটাই : এ রাম্ট্রকে চূর্ণ করা । আর 


৫৪ ভ. ই. লেনিন 


রাষ্ট্র যখন হবে প্রলেতারীয়, যখন তা হবে বুর্জোয়ার ওপর প্রলেতারিয়েতের 
বলপ্রয়োগের যন্ত্র, তখন আমরা অবশ্য-অবশ্যই পুরোপীর থাকব সুদ 
ক্ষমতা ও কোন্দ্রকতার পক্ষে । 

জনবোধ্য ঢঙে বললে: 'পাঁরকজ্পনা' নিয়ে আমরা ঠাট্টা করি না, ঠাট্টা 
করি এইজন্য যে বাজারভ কোম্পানি বোঝেন না যে শ্রমিক নিয়ল্্ণ' প্রত্যাখ্যান 
করে, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব' প্রত্যাখ্যান করে তাঁরা বুর্জোয়া 
একনায়কত্বের পক্ষ 'নচ্ছেন। মাঝামাঁঝ কিছু নেই, মাঝামাঝটা হল পোঁট 
বুর্জোয়া গণতন্ত্র ফাঁকা স্বপ্ন । 
কোনো কেন্দ্র, কোনো একজন বলশোভিকও কখনো তর্ক তোলে নি। 
উৎপাদনের শাখায় শাখায় কারখানা কমিটি ও তাদের কেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে 
আমরা কেউ আপাঁন্ত করি না। বাজারভ হাওয়ার সঙ্গে যুঝছেন। 

আমরা হাসাহাঁস কার, করোছি ও করব কেন্দ্রিকতা' নিয়ে নয়, 
'পারকল্পনা' নিয়ে নয়, সংজ্কারবাদ নিয়ে। কেননা কোয়ালিশনের অভিজ্ঞতার 
পর আপনাদের সংস্কারবাদ একেবারে হাস্যকর। 'ন্তের বদল নয়, তার 
সংস্কারসাধন একথা বলার অর্থ বিপ্লবী নয়, সংস্কারবাদী গণতন্লী বনা। 
সংস্কারবাদ আর কিছুই নয়, শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে ছাড় দেওয়া, তার 
উচ্ছেদ নয়, তার হাতে ক্ষমতা রেখে ছাড় দেওয়া । 

ঠিক এই 'জনিসটারই পরাঁক্ষা হয়েছে ছয়মাসের কোয়াঁলশনে। 

এই নিয়েই আমরা হাসাহাঁস কাঁর। শ্রেণী-সংগ্রামের মতবাদটা ভেবে 
না বুঝে বাজারভ নিজেকে বুর্জোয়ার হাতে ধরা পড়তে দিয়েছেন, সমস্বরে 
তারা গাইছে: ণঠক কথা, একেবারে ঠিক কথা, সংস্কারসাধনের বিপক্ষে আমরা 
আদৌ নই, সাধারণ রাষ্ট্রীয় নিয়ল্ণে শ্রামকদের অংশগ্রহণের পক্ষপাতশ 
আমরা, পুরোপুরি আমরা রাজ, এবং ভালোমানূষ বাজারভ কার্ধক্ষেত্রে 
পঃজিপতিদের দোহারের কাজ করছেন। 

তীর শ্রেণী-সংগ্রামের পারাস্থিতিতে যারা 'মাঝামাঝি' অবস্থানে থাকতে 
চোঁম্টত তাদের বেলায় বরাবর এই ঘটেছে, এই ঘটবে । আর 'নভায়া জিজন'এর 
লেখকেরা শ্রেণী-সংগ্রাম বুঝতে অক্ষম বলেই তাদের রাজনীতিটা হয় বুর্জোয়া 
ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে অমন হাস্যকর, আবরাম দোলায়মানতা । 


বলশেভিকরা কি রাম্টক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? && 


নয়, এটা শ্রেণী-সংগ্রামের ব্যাপার নয়, এ ক্ষেত্রে আপনারা জনগণের উপকারে 
লাগতে পারেন। আপনাদের পাব্রকায় গাদা গাদা অর্থনশীতাবদ। যে সব 
ইঞ্জনিয়র প্রভাতিরা উৎপাদন ও বণ্টন নিয়মনের প্রশ্ন নিয়ে খাটতে রাজা, 
তাদের সঙ্গে সাম্মলিত হোন, রাশিয়ায় উৎপাদন ও বণ্টন নিয়ে, ব্যাঙ্ক ও 
[সশ্ডিকেট প্রভৃতি নিয়ে যথাযথ তথ্যের কার্যকরী সংকলনে ব্যয় করুন 
আপনাদের বৃহৎ 'যল্দের পেন্লিকার) ক্লোড়পন্ন, _ এতে আপনারা লোকের 
উপকার করবেন, এইখানে আপনাদের দুই নৌকায় পা দেওয়ায় বিশেষ ক্ষাঁত 
হবে না, 'পারকজ্পনা" নিয়ে এই কাজটায় মজুররা উপহাস করবে না, ধন্যবাদ 
দেবে। 

বিজয়শ হলে প্রলেতারয়েত করবে এইটে : 'পাঁরকজ্পনা' সংরচনের জন্য, 
তা যাচাইয়ের জন্য, কেন্দ্রীকরণের মারফত শ্রমলাঘব পদ্ধাতি আবিজ্কারের জন্য, 
সবচেয়ে সহজ, শস্তা, সুবিধাজনক ও সর্বাত্মক 'নিয়ন্মণের ব্যবস্থা ও প্রণালণ 
বার করার জন্য অর্থনশীতবিদ, ইঞ্জিনিয়র, কৃষিবিদ প্রভাতিকে তারা বসাবে 
শ্রীমক সংগঠনের নিয়ল্্শাধীনে। সেজন্য আমরা অর্থনীতিবিদ, 
পারসংখ্যানীবদ, টেকনিশিয়ানদের ভালোমতো টাকা দেব, ক্তৃ... 'কন্তু 
একাজটা তারা যাঁদ সততার সঙ্গে এবং পুরোপ্যার মেহনতশদের দ্বার্থে 
পালন না করে, তাহলে আমরা তাদের খেতে দেব না। 

আমরা কোন্দ্রকতা ও 'াঁরকজ্পনা উভয়েরই পক্ষপাতী, কিন্তু সে 
কোল্দ্রকতা ও সে পরিকল্পনা প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের, শোষকদের বিরদ্ধে 
গরিব, মেহনত ও শোধফিতদের স্বার্থে উৎপাদন ও বন্টনের প্রলেতারণয় 
নিয়মনের। পঃজিপাঁতদের প্রাতরোধ যা চূর্ণ করছে, জনগণের 
আঁধকাংশকে, অর্থাৎ প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারীয়দের, শ্রামক ও গাঁরব 
কৃষকদের যা পূর্ণ ক্ষমতা দিচ্ছে, 'সাধারণ রাষ্ট্রীয় বলতে আমরা কেবল 
তাই বুঝি। 


খন 


পণ্ম যুক্তিটি হল বলশেভিকরা ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে না, কারণ 
পরিস্থিতি অসাধারণ রকমের জটিল”... 


৫৬ ভ. ই. লেনিন 





আহা জ্ঞানবৃদ্ধ! তা বিপ্লবও তারা মেনে নিতে রাজা __ কেবল অসাধারণ 
রকমের জটিল পরিস্িতি' ছাড়া । 

তেমন বিপ্লব ঘটে না এবং সেরূপ বিপ্লবের জন্য দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে 
বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীর প্রতিক্রিয়াশশল বিলাপ ছাড়া আর কিছু নেই। এমনাঁক 
বিপ্রব যাঁদ তেমন পাঁরস্থিতিতেও শুরু হয় যা মনে হবে তত জটিল নয়, 
তাহলেও বিপ্লব তার বিকাশপথে সর্বদাই পরিস্থিতির অসাধারণ জটিলতা 
ঘটায়। কেননা বিপ্লব, সত্যিকারের, সৃগভার, মার্কসের উীক্তমতো 'জনচরিন্রের 
বিপ্লব হল পুরনো সমাজব্যবস্থার মৃত্যু ও নতুন সমাজব্যবস্থার, কোটি কোটি 
লোকের নতুন জীবনধারার জল্মগ্রহণের আবিশ্বাস্য রকমের জটিল ও যল্ণাকর 
এক প্রান্রুয়া। বিপ্লব হল সবচেয়ে তীশক্ষণ, উল্মাদ ও মরিয়া শ্রেণী-সংগ্রাম ও 
গৃহযুদ্ধ। ইতিহাসে বৃহৎ কোনো একটা বিপ্লবও গৃহযুদ্ধ ছাড়া হয় নি। 
আর 'অসাধারণ রকমের জটিল পাঁরিস্িতি' ছাড়াই গৃহযুদ্ধ কজ্পনীয় একথা 
ভাবতে পারে কেবল মাফলার জড়ানো লোকে। 

অসাধারণ রকমের জটিল পাঁরিস্ছিতি না থাকলে 'বিপ্রব₹ও থাকত না। 
নেকড়ের ভয় করলে বনে ঢুকো না। 

পণ্চম যুক্তিতে আলোচনার কিছু নেই, কেননা অর্থনৈতিক, রাজনোতিক 
বা অন্য কোনো অর্থ তাতে নেই। তাতে আছে শুধু বিপ্রবে কাতর ও 
ভয়াতুর লোকের দীর্ঘশ্বার্স। এ দশর্ঘশ্বাসের চরিন্র নির্ণয়ের জন্য আমার 
ব্যক্তগত দুটি ছোট্র ঘটনার কথা বলতে চাই। 

জুলাই দিনগুলির সামান্য আগে এক ধনী ইঞ্জিনয়রের সঙ্গে আলাপ। 
ইঞ্জনিয়রটি একদা ছিলেন বিপ্লবী, সোশ্যাল-ডেমোল্রাটিক এমনাক বলশোভিক 
পার্টিরই সভ্য। এখন তান উত্তাল ও অদম্য শ্রামকদের দেখে একেবারেই 
ভরত ও ক্ষিপ্ত। “এরা যাঁদ অস্তত জার্মান শ্রমিকদের মতো হত” বললেন 
তিনি শিক্ষিত লোক, বিদেশে ছিলেন), “সাধারণভাবে সমাজবিপ্লবের 
আনবার্ধতা আমি অবশ্য বুঝি, কিন্তু যুদ্ধ শ্রীমকদের মানে যে ,অবনাত 
ঘটিয়েছে, তাতে... তাতে এটা বিপ্লব নয়, এ হল অতলগহবর ৷ 

সমাজবিপ্লব স্বীকার করতে তিনি রাজশী, যাঁদ ইতিহাস সে বিপ্লবে এসে 
পেশছত জার্মান এক্সপ্রেস দ্রেনের স্টেশনে আসার মতো শান্ত, সুশ্ছির, মসৃণ 
ও নিখ:ত ভাবে। ধারস্ছির কনডান্র গাঁড়র দরজা খুলে ঘোষণা করল: 


বলশেভিকরা কি রাষ্টরক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? ৫৭ 


সমাজবিপ্রবের স্টেশন । 4116 80556651801 সেকলে নেমে আসুন) তখন 
তিত্‌ তিতিচের অধানে ইঞ্জিনিয়র পদ থেকে শ্রামক সংগঠনগুলির অধীনে 
ইঞ্জিনিয়র পদে যেতে আপাত্ত কি। 


এ লোকটি ধর্মঘট দেখেছেন। তানি জানেন এমনাক সবচেয়ে শাম্তিপূর্ণ 
সময়ে, সবচেয়ে মামুলণী ধর্মঘটেও আবেগের কী ঝড় ওঠে । শ্রেণী-সংগ্রাম 
যখন বিরাট এক দেশের সমগ্র মেহনত জনকে উখখত করেছে, যখন যদ্ধ 
ও শোষণ কোঁট কোটি মানুষকে প্রায় মারিয়া করে তুলেছে যাদের শতকের 
পর শতক নির্যাতিত করেছে জমিদাররা, দশকের পর দশক লুণ্ঠিত ও 
দলিত করেছে প*ঁজপাঁত ও জার আমলারা, তখন সে ঝড় যে কত লক্ষগুণ 
প্রচণ্ড হওয়ার কথা, সেটা 'তাঁন অবশ্যই বোঝেন। এ সবই তিনি বোঝেন 
তত্বগতভাবে, এ সবই ইনি মানেন কেবল মুখে, “অসাধারণ রকমের জটিল 
পরিস্থিতিতে তিনি ম্রেফ ভশীতিগ্রস্ত। 

জুলাই 'দিনগুঁলর পর কেরেনাঁস্ক সরকার আমার প্রাত বিশেষ সর 
মনোযোগ অর্পণ করে যে সম্মান দেখিয়েছিল তার ফলে আমায় আত্মগোপন 
করতে হয়। নিজেদের ভাইকে লাকয়ে রাখে অবশ্যই শ্রামক। পেরগ্রাদের 
এক সহদূর শ্রামক উপকণ্ঠে, ছোট্ট একট শ্রমিক ফ্ল্যাটে আহারের আয়োজন 
হচ্ছে। গৃহণী রুট আনলেন। গৃহকর্তা বলে উঠলেন, দ্যাখো তো, ক 
খাসা র্াটি। “ওরা নিশ্চয় আর আমাদের গছা রুটি 'দিতে সাহস পাবে না। 
পেরগ্রাদে খাসা রুটি পাওয়া সম্ভব একথা ভাবতেও ভুলে শ্িয়েছিলাম।' 

জুলাই দিনগুলোর এই শ্রেণশ খাঁতয়ান আমায় অবাক করেছিল । আমার 
তার ভূমিকা খাঁতয়ে দেখাঁছলাম, বিচার করাছলাম কা পাঁরাস্থীতি থেকে 
ইতিহাসের এই আঁকাবাঁকাটা ঘটল, কশ তার পাঁরণাঁত, পারিবার্তত পাঁরাক্ছাতিতে 
খাপ খাইয়ে নেবার জন্য ক ভাবে আমাদের ধৰনি ও আমাদের পার্ট যল্কে 
বদলে £নতে হবে। আর রুটর কথা আম, অভাব না-জানা একটা লোক, 
ভাঁবই নি। রুটি আমার কাছে স্বতঃঁসন্ধ, লেখকের কাজের একটা উপজাত 
দ্রব্য বিশেষ। সবার মূল কথাটায়, রুটির জন্য শ্রেণী-সংগ্রামের কথাটায় ভাবনা 
পেশছয় অসাধারণ জটিল ও এলোমেলো পথের এক রাজনোতিক বিশ্লেষণের 
মধ্য 'দয়ে। 


৫৮ ভ. ই. লোনন 

আর 'িপশীড়ত শ্রেণীর একটা লোক, এমনাঁক ভালো বেতনভোগী ও 
রশাতমতো বুদ্ধিমান শ্রীমকদের একটা লোক মূল কথাট্য ধরছে এমন আশ্চর্য 
সহজে ও সোজাসুজি, এমন দডচিত্তে, দৃম্টিভাঙ্গর এমন আশ্চর্য স্বচ্ছতায় 
যা আমাদের ব্াদ্ধজীবী ভাইটির কাছে আকাশের তারার মতো সুদুর । 
গোটা বিশ্ব ভাগ হয়ে যাচ্ছে দুটি শাঁবরে : 'আমরা' মেহনতশীরা আর “ওরা' 
শোষকরা। যা ঘটেছে তা নিয়ে অস্বাপ্তর ছায়ামার নেই : পঠজর সঙ্গে শ্রমের 
দীর্ঘ সংগ্রামের এ একটা খণ্ডযুদ্ধ। কাঠে কুড়ূল চালালে চটা তো ছিটকোবেই । 

“কী যন্্রণাকর ব্যাপার এই বিপ্লবের “অসাধারণ রকমের জটিল 
পারস্িতিটা”” _ এই কথা ভাবে ও অনুভব করে বুর্জোয়া ব্াদ্ধজীবী। 

“আমরা 'ওদের' চেপে ধরেছি, আগের মতো ত্যাঁদড়াম করতে তারা? 
সাহস পাচ্ছে না। আরো চেপে ধরব __ ভাঁগয়ে দেব একেবারেই” -_ এই 
কথা ভাবে ও অনুভব করে শ্রমিক। 


সস সং 


ষ্ঠ ও শেষ যুক্তি: প্রলেতারয়েত শরুশাক্তর সমস্ত চাপ প্রাতিরোধ 
করতে পারবে না, যা শুধু প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বকেই নয়, আধকন্তু 
গোটা বিপ্লবকেই ঝেশটয়ে দূর করবে । 

ভয় দেখাবেন না মশাইরা, আমরা ভয় পাবার লোক নই। এই সব 
শত্ুশক্ত ও তাদের চাপ আমরা দেখোছি কার্নিলভ হাঙ্গামায় (যা থেকে 
কেরেনাস্কপনার এতটুকু তফাৎ নেই)। প্রলেতারিয়েত ও গাঁরব কৃষকেরা কী 
ভাবে কার্নলভকে ঝেশটয়ে দূর করোছল, বুজৌয়াদের পক্ষপাতীরা এবং 
স্থানীয় ক্ষুদে ভূস্বামী স্তরের বিশেষ সম্পন্ন ও বিপ্রবের প্রাত বিশেষ 
রকমের 'শরুভাবাপন্ন' স্বপসংখ্যক লোকেরা কী কর্ণ ও অসহায় 
অবস্থায় পড়েছিল, সেটা সবাই দেখেছে, লোকে সেটা মনে রেখেছে। 
৩০শে সেপ্টেম্বরের 'দেলো নারোদা, সংবিধান সভা (যা, বসবে 
অভ্যুতখানী কৃষকদের বিরুদ্ধে দদামারক ব্যবস্থার, প্রহরায়!) পর্যন্ত 
কেরেনাস্কিপনা অর্থাৎ কর্নিলভপনা) এবং সেরেতেলি-মাক্কা জাল 
বুলিগিন দুমাকে “সহ্য করে যাবার উপদেশ দিয়েছে শ্রমিকদের এবং প্রাণপণে 
'নভায়া জিজন'এর এই ঘন্ড যুক্তটিরই পুনরাবৃত্তি করে গলা ভেঙে 


বলশেভিকরা 'কি রাষ্টীক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে ? ৫৯ 


চেশচয়েছে : 'কেরেনাস্ক সরকার কোনোন্রমেই নাঁতিস্বীকার করবে না, 
(সোভিয়েতের ক্ষমতার কাছে, শ্রমিক ও কৃষকদের ক্ষমতার কাছে, দাঙ্গাবাজ 
ও ইহদীবিরোধনী, রাজতন্ত্র ও কাদেতদের চেয়ে পিছিয়ে না থাকার জন্য 
“দেলো নারোদা' যেটাকে আখ্যা দিয়েছে 'রৎস্কি ও লেনিনের ক্ষমতা": কী 
কায়দাই না নিচ্ছে সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানারিরা !!)। 

শক্ত সচেতন শ্রামকদের ভয় পাওয়াতে 'নভায়া জিজ্‌ন, বা 'দেলো 
নারোদা' কেউই পারবে না। আপনারা বলছেন, কেরেনাষ্ক সরকার 
কোনোক্রমেই নাঁতিস্বীকার করবে না" অর্থাং সহজে, সোজা কথায় ও 
পারম্কার করে বললে, কার্নলভপনার পুনরাবৃত্ত করবে। এবং 'দেলো 
নারোদা' পান্রকার মহাশয়রা স্পর্ধা করে বলছেন সেটা নাঁক হবে গহ্য্দ্ধণ, 
সেটা নাকি “ভয়ঙ্কর পাঁরপ্রোক্ষিত'! 

না, মশাইরা, শ্রীমকদের ঠকাতে পারবেন না। ওটা গৃহযুদ্ধ হবে না, 
হবে মুণ্টিমেয় কর্নিলভপন্থদের আশাহীন এক বিদ্রোহ। আর যাঁদ তারা 
জনগণের কাছে 'নতিস্বীকার করতে না" চায় এবং ভিভর্গে, কর্নিলভপল্থী- 
দের ক্ষেত্নে যা ঘটোছল যে করেই হোক ব্যাপকায়তনে তার পনরাবাত্ত 
করতে জনগণকে প্ররোচিত করে, সোশ্যাঁলস্ট-রেভলিউশানারিরা যাঁদ এই 
চায়, সোশ্যালস্ট-রেভলিউশানারি পার্টর সভ্য কেরেনাঁস্ক যাঁদ এই চান, 
তাহলে তিনি জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুলতেই পারবেন। কিন্তু শ্রামক ও 
সোৌনকদের আপনারা এতে করে ভয় খাওয়াতে পারবেন না। 

কী সাঁমাহীন ধৃষ্টতা: জাল করা হল এক নতুন বুলাগিন দূমা, 
কারচুপি করে সহায়ক হিশেবে নিজেদের চারপাশে জোটানো হল 
প্রতিক্রিয়াশীল সমবায়ী ও গ্রাম্য কুলাকদের, তাদের সঙ্গে যোগ করা হল 
পণীজপাঁতি ও জমিদারদের (তথাকাঁথত সম্পান্তধরেরা), আর কার্নলভপল্ধীদের 
এই দঙ্গলটা "দিয়ে চাওয়া হচ্ছে কিনা জনগণের আঁভিপ্রায়, শ্রাীমক ও কৃষকদের 
আঁভিপ্রায় ব্যর্থ করতে । 

কৃষক দেশে অবস্থা এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে সর্বব্রই কৃষক 
অভ্যুত্থানের বন্যা বইছে প্রসারত নদ ছাপিয়ে! শুধু একবার ভেবে দেখুন : 
যে গণতান্রিক প্রজাতন্তে ৮০ শতাংশ অধিবাসশই কৃষক, সেখানে কৃষকদের 
ঠেলে দেওয়া হয়েছে কৃষক বিদ্রোহে... 'সোশ্যালস্ট-রেভলিউশানারিদের, 


৬০ ভ. ই. লেনিন 


মুখপন্র, চেনোভের পন্িকা, ওই যে 'দেলো নারোদা' শ্রমিক কৃষকদের “সহ্য 
করে যাবার' নিলজ্জ উপদেশ দিয়েছিল ৩০শে সেপ্টেম্বর, সেই একই পল্লিকা 
২১৯শে সেপ্টেম্বরের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে স্বীকার করতে বাধ্য হয় : 


'মধ্য রাশিয়ার গ্রামান্চলেই যে সব গোলামশ সম্পকের এখনো প্রাধান্য রয়েছে তা 
দূর কবার জন্য আজও পর্যন্ত প্রায় কিছুই করা হয় নি।' 


এই একই 'দেলো নারোদা" ২৯শে সেপ্টেম্বরের ওই একই সম্পাদকীয়তে 
বলছে যে ধবপ্লবী মন্ত্রীদের, পদ্ধাততে 'ন্তালপিনের মুঠো এখনো পর্যস্ত 
খুবই জানান 'দিচ্ছে+ অর্থাৎ অন্য কথায়, পাঁরহ্কার ও সহজ করে বললে, 
কেরেনাঁস্ক, নিকিতিন, কিশাকন কোম্পানিকে স্তালাপনপল্থণী বলে আভহিত 
করেছে। 

স্তালাপনপন্থণ কেরেনাস্ক কোং কৃষকদের ঠেলে 'দয়েছে অভ্যুথানে, 
এখন কৃষকদের বিরুদ্ধে চালু করছে “সামারক ব্যবস্থা, আর জনগণকে 
সংবিধান সভার (২৯) স্তোক "দিচ্ছে যোদও কেরেনাস্কি ও সেরেতেলি 
জনগণকে ইতিমধ্যেই প্রতারিত করেছেন ৮ই জুলাই সগান্তীর্যে এই ঘোষণা 
করে যে সংবধান সভা বসবে নিধাঁরত তারিখে, ১৭ই সেপ্টেম্বর, তারপর 
নিজের কথা খেলাপ করে, এমনকি মেনশোভক দানের পরামর্শও অগ্রাহ্য 
কাঁমাঁট যা চেয়েছিল সে ভাবে অক্লোবরের শেষে নয়, পিছিয়ে 'দিয়েছে 
নভেম্বরের শেষে)। 'ম্তালাপনপন্থী' কেরেনস্কি কোং জনগণকে স্তোক 'দচ্ছে 
শশপ্রই সংঁবধান সভা ডাকা হবে, ষেন এ ব্যাপারে একবার ষে মিথ্যা কথা 
বলেছে জনগণ তাকে বিশ্বাস করতে পারে; যে সরকার গহন গ্রামাণলে 
সামারক ব্যবস্থা নিচ্ছে, অর্থাৎ স্পজ্টতই সচেতন কৃষকদের স্বেচ্ছাচার গ্রেপ্তার 
ও নির্বাচন জালিয়াতি ধামাচাপা দিচ্ছে, সে সরকার যেন ন্যাধ্যভাবে সংবিধান 
সভা বসাবে বলে জনগণ বিশ্বাস করতে পারে। 

কৃষকদের অভ্যুর্থানে ঠেলে 'দিয়ে তারপর কিনা নিলজ্জের মতো তাদের 
এই কথা বলা: 'একটু “সহ্য করা' দরকার, সবুর করা দরকার, সেই সরকারকে 
বিশ্বাস করা দরকার যারা অভ্যুতথানী কৃষকদের শান্ত করছে “সামরিক 
ব্যবস্থায়?! 


বলশোভকরা 'কি রাম্দ্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে ? ৬১ 


১৯শে জুনের পর আক্রমণাভিযানে লক্ষ লক্ষ রুশশী সৈন্যকে ঠেলে 
দেওয়া হল ধবংসে, যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ায় জার্মান নাবিকদের অভ্যুত্থানে, যারা 
জলে ছঠড়ে ফেলে দেয় নিজেদের ওপরওয়ালাদের ; অবস্থা এই পর্যায়ে তুলে 
প্রস্তাব না দিয়ে এখন কিনা নিলজ্জের মতো শ্রামক ও কৃষকদের কাছে, 
মুমূর্ঙ সৌনকদের কাছে বলা হচ্ছে: “সহ্য করা দরকার', বিশ্বাস করো 
জেনারেলদের বিশ্বাস করো, হয়ত মাসখানেকের মধ্যে তারা আরো কয়েক 
দশ হাজার সৈন্যকে মশানে পাঠাতে পারবে... “সহ্য করা দরকার'। 
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না, সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানারি মশাইরা, কেরেনাস্কির পার্ট-সহযোগারা, 
সৈন্াদের আপনারা ঠকাতে পারবেন না! 

কেরেনস্কির সরকারকে একটা 'দিন, একটা ৰাড়াঁতি ঘণ্টাও সহ্য করবে না 
শ্রাীমক ও সৈনিকেরা, তারা জানে যে সোভিয়েত সরকার আঁবলম্বেই সমস্ত 
যুধ্যমানদের কাছে ন্যায়সঙ্গত শান্তর প্রস্তাব দেবে এবং সুতরাং খুবই সম্ভব 
ঘটবে আবলম্ব যুদ্ধাবরাঁত ও দ্রুত শান্ত। 

একটা 'দিন, একটা বাড়তি ঘণ্টাও আমাদের কৃষক ফৌজের সৈনিকেরা এ 
জিনিস সহ্য করবে না যে কৃষক অভ্যু্থানকে সামারক ব্যবস্থায় যারা শান্ত 
করছে সেই কেরেনাস্কি সরকার সোভিয়েত অগ্রাহ্য করে টিকে থাকবে। 

না, সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি মশাইরা, কেরেনস্কির পার্ট-সহযোগারা, 
শ্রামক ও কৃষকদের আপনারা আর ঠকাতে পারবেন না। 


সক 


মরণাধিক ভয়ে ভাত 'নভায়া জিজিন'এর উীক্তমতো শরুশাক্তর যে চাপ 
প্রলেতআরীয় একনায়কত্বকে ঝেশটয়ে দূর করবে, সে প্রশ্নে আরো একটা 
বিকট যৌক্তিক ও রাজনোতিক ভুল আছে যা চোখে না পড়তে পারে কেবল 
তেমন লোকেদের, যারা ভয়ে 'নিজেদের প্রায় আত্মহারা করে তুলেছে। 

'শন্ুশক্তির চাপ প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে বেশটয়ে দূর করবে, বলছেন 
আপনারা । বেশ। কিস্তু অমায়িক সহনাগাঁরকেরা, আপনারা তো সবাই 


৬২ ভ ই. লোনন 
অর্থনীতাবদ ও শিক্ষিত লোক। আপনারা সবাই জানেন যে বুজৌয়ার 
সঙ্গে গণতন্ত্র তুলনা করা অর্থহীন ও অজ্ঞতাসৃচক, ওটা হল আঁ্শনের 
সঙ্গে পুদ* তুলনার সমতুল্য । কেননা গণতান্নিক বুর্জোয়াও আছে, আবার 
পোঁট বুর্জোয়ার অ-গণতাল্লিক স্তরও আছে (যারা ভাঁদে (৩০) ঘটাতে 
সক্ষম)। 

'শন্রুশক্তি' হল একটা বৃলি। শ্রেণীগত অর্থ হল বুর্জোয়া যার পেছনে 
আছে জাঁমদাররাও)। 

জাঁমদারসমেত বুর্জোয়া, প্রলেতাঁরয়েত, পেটি বূর্জোয়া, ক্ষুদে মালিক 
সর্বাগ্রে কক - এই তিনাঁট মূল 'শাক্ততে' রাশিয়া, তথা ধে কোনো 
পঁজবাদী দেশ 'বিভক্ত। এই তিনাঁট মূল "শাক্তকেই' প্রত্যেকাট প:ঁজবাদণী 
দেশে (তথা রাশয়াতেও) দেখা গেছে শুধু বৈজ্ঞানিক অর্থনোতিক বিশ্লেষণেই 
নয়, সমস্ত দেশের সমস্ত আধুনিক ইতিহাসের রাজনৈতিক আভজ্ঞতাতেও, 
১৮ শতক থেকে শুরু করে সমস্ত ইউরোপায় বিপ্লবের আভজ্ঞতায়, ১৯০৫ 
ও ১৯১৭ সালের দুটি রুশ বিপ্রবের অভিজ্ঞতায় । 

তাহলে আপনাবা প্রলেতারিয়েতকে এই ভয় দেখাচ্ছেন যে বুর্জোয়ার 
চাপে তাদেব ক্ষমতা ভেসে যাবে; আপনাদের হুমাঁকটার মানে দাঁড়ায় কেবল 
এই, অন্য কোনো অর্থ তার নেই। 

বেশ। যাঁদ ধরা যাক, শ্রামক ও গাঁরব কৃষকদের ক্ষমতা বুর্জোয়ারা 
ঝেশটয়ে দূর করতে পারে, তাহলে 'কোয়ালিশন' ছাড়া, অর্থাৎ বুর্জোয়া 
সঙ্গে পোঁট বুর্জোয়ার জোট অথবা রফা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আর 
ছু ভাবাই চলে না! 

কন্তু কোয়ালশন তো পরখ করা হল ছয় মাস, পেশছল তা বিপর্যয়ে 
এবং আপনারা 'নভায়া জিজ্‌ন'এর অমায়িক কিন্তু চিন্তাক্ষমতাহীন নাগাঁরক 
নিজেরাই কোয়ালিশন ত্যাগ করেছেন। 

কী দাঁড়াচ্ছে তাহলে ? 

'নভায়া 'জজ্ন'এর নাগাঁরকেরা, আপনারা এমনই গলিয়ে বসেছেন, 


* পদ --১৬ কিলোগ্রামের সমান রুশশ ওজন। আর্শন __ দৈর্ঘেব সাবেকী 
রুশ মাপ, ০ ৭১ মিটারের সমান। -- সম্পাঃ 


বলশোভকরা কি রাম্্ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে ? ৬৩ 


নিজেদের এমনই ভাত হতে দিয়েছেন. ষে একান্ত সহজ যুক্তির ক্ষেত্রে, 
পাঁচ নয় এমনাক তিন পর্যন্ত গুণতেও আপনারা থেই পাচ্ছেন না। 

হয় সমস্ত ক্ষমতা যাবে বুর্জোয়াদের হাতে, এটা আপনারা বহুদিন 
থেকেই সমর্থন করছেন না, এবং বুর্জোয়ারা নিজেরাই সে হীঙ্গত করতে 
সাহস পাচ্ছে না, তারা জানে যে ২০শে_২১শে এ্রীপ্রলেই জনগণ কাঁধের 
এক ঝাঁকুনিতেই সে ক্ষমতা ছংড়ে ফেলেছে এবং বর্তমানে তিনগুণ সংকল্পে, 
শনর্মমভাবে তা ছখ্ড়ে ফেলবে । নয় সমস্ত ক্ষমতা পৌঁট বুর্জোয়াদের হাতে, 
অর্থাৎ বুয়ার সঙ্গে তাদের কোয়ালিশনে (জোট, রফায়), কেননা 
স্বাবলম্বী ও স্বাধীন ভাবে পোঁট বুর্জোয়া ক্ষমতা নিতে চায় না, নিতে 
পারে না, সেটা দেখা গেছে সমস্ত বিপ্লবের আভিজ্ঞতায়, দেখা যাচ্ছে অর্থনীতি 
[িদ্যাতেও, যা বলে যে পঃজিবাদী দেশে প:জর পেছনে দাঁড়ানো যায়, শ্রমের 
পেছনে দাঁড়ানো যায়, কিন্তু মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থাকা অসন্ভব। নানা উপায়ে 
রাঁশয়ায় এই কোয়ালিশনটার পরণক্ষা হয়েছে ছয় মাস ধরে এবং ব্যর্থ 
হয়েছে। 

নয় শেষ পর্যন্ত সমস্ত ক্ষমতা প্রলেতারিয়েত ও গারব কৃষকদের হাতে, 
বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে, তার প্রতিরোধ চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে। এখনো এটার 
পরখ হয় নি এবং আপনারা, 'নভায়া 'জজ্‌ন'এর মহাশয়েরা, জনগণকে 
তা করতে মানা করছেন, বুর্জোয়ার সামনে আপনাদের নিজস্ব ভীত 'দয়ে 
ভয় দেখাচ্ছেন। 

চতুর্থ কোনো বিকল্প উদ্ভাবন অসম্তব। 

তার মানে 'নভায়া জিজ্‌ন' যাঁদ প্রলেতারীয় একনায়কত্বে ভয় পায় 
এবং বুর্জোয়ার হাতে প্রলেতারাীয় ক্ষমতার বাঁঝবা সম্ভবপর পরাজয়ের কথা 
ভেবে তাতে অস্বীকৃত হয়, তাহলে সেটা হবে গোপনে প:জিপাঁতিদের সঙ্গে 
আপোসরফায় প্রত্যাবর্তনের সমার্থক!!! দিনের আলোর মতো একথা পাঁরচ্কার : 
ষে প্রাতরোধে ভয় পায়, সে প্রাতরোধ চূর্ণ করার সম্ভাবনায় যে বিশ্বাস করে 
না, যে জনগণকে বলে: 'পজপাতিদের প্রাতরোধে ভয় পাও, তার সঙ্গে 
তোমরা পারবে না”, সে এতে করে প:জিপাতিদের সঙ্গে ফের আপোসরফারই 
ডাক দিচ্ছে। 

করুণ ও অসহায় ভাবে 'নভায়া জিজন' গুলিয়ে বসেছে, বর্তমানে 


৬৪ ভ. ই. লেনিন 





যেমন গুলিয়ে বসেছে সমস্ত পোঁট বুর্জোয়া গণতল্লী, যারা কোয়ালিশনের 
ভরাডুবি দেখতে পাচ্ছে, প্রকাশ্যে তা সমর্থনের সাহস পাচ্ছে না, সেই সঙ্গে 
বুর্জোয়ার সমর্থনাধীনে ভয় পাচ্ছে প্রলেতারিয়েত ও গরিব কৃষকদের 
সার্বভোমত্বে। 
রা, 

পাজপাতিদের প্রাতিরোধে ভয় পাওয়া, সেই সঙ্গে নিজেকে বিপ্লবী বলা, 
সমাজতন্ত্র বলে গণ্য হতে চাওয়া _- কী লজ্জার কথা! এরূপ কণ্তস্বর শোনা 
সম্ভব হতে হলে সাবধাবাদে কলাষত বিশ্ব সমাজতন্দরের ক ভাবাদর্শগত 
পতনই না প্রয়োজন হয়! 

প:জপাতিদের প্রাতরোধ আমরা আগেই দেখোছ, গোটা জনগণ দেখেছে, 
কেননা অন্যান্য শ্রেণীর চেয়ে বোশ সচেতন হওয়ায় পঠীজপাতরা সঙ্গে সঙ্গেই 
সোভিয়েতগুলর গুরুত্ব উপলান্ধ করে ও সোভিয়েতগীল চূর্ণ করার জন্য, 
তাদের নিম্ফল করার জন্য, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের 
সাহায্যে) তাদের ব্যভিচার ঘটাবার জন্য, তাদেরকে আন্ডাখানায় পাঁরণত 
করার জন্য, মাসের পর মাস ফাঁকা কথা ও বিপ্লব নিয়ে খেলাখোলতে কৃষক 
ও শ্রামকদের অবসন্ন করে তোলার জন্য তারা সঙ্গে সঙ্গেই শেষ বিন্দু পর্যন্ত 
নিজেদের সমস্ত শাক্ত নিয়োগ করে, সমস্ত ও সবাঁকছ চালু করে, প্রাণপণে 
নামে, মিথ্যা ও কুৎসার অশ্রুতপূর্ব পদ্ধতির ও সামারক চক্রান্তের আশ্রয় 
নেয়। 

কিন্তু প্রলেতারয়েত ও গারব কৃষকদের প্রাতিরোধ আমরা এখনো দোঁখ 
নি, কেননা এ শাক্ত তার পূর্ণ দৈর্ঘ্যে খাড়া হয়ে দাঁড়াবে কেবল তখন, ষখন 
ক্ষমতা থাকবে প্রলেতারিয়েতের হাতে, যখন অভাব-অনটন ও পঁজিবাদ" 
দাসত্বে অবদমিত কোট কোটি লোক অভিজ্ঞতায় দেখবে, চের পাবে যে 
রাষ্টরক্ষমতা গেছে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির হাতে, জমিদার ও পঃজিপাতিদের 
সঙ্গে লড়তে সে ক্ষমতা গাঁরবদের সাহায্য করছে, তাদের প্রাতরোধ চর্শ 
করছে। কেবল তখনই আমরা দেখতে পাব প*জপাঁতদের প্রাত প্রত্যাঘাতের 
কী অব্যবহৃত শাক্ত লুকিয়ে আছে জনগণের মধ্যে, এঙ্গেলস যাকে পনাহত 
সমাজতন্ত্র বলেছিলেন সেটা কেবল তখনই দেখা দেবে, কেবল তখনই 
শ্রমক শ্রেণীর ক্ষমতার প্রকাশ্য অথবা গুপ্ত, সন্রিয় কর্মে অথবা নিক্ক্ষিয় 


বলশোভিকরা. কি রাম্ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে 2 ৬৫ 


একগঃয়োৌমতে আত্মপ্রকাশিত প্রাত দশ হাজার শত্রুর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াবে 
দশ লক্ষ করে নতুন নতুন যোদ্ধা, যারা এতদিন ছিল রাজনোতিকভাবে ঘ্যাময়ে, 
অভাবের ফন্ত্রণায় ও হতাশায় 'খন্ন, এ 'বশ্বাসও যারা হারিয়েছিল ষে তারা 
মানুষ, বাঁচার আধকার আছে তাদের, আধুনিক কেন্দ্রীভূত রাস্ট্রের সমস্ত 
দৈনন্দিন অংশগ্রহণের জন্য পরিপূর্ণ আস্থা নিয়ে তাদেরকেই ডাক দিচ্ছে 
প্রলেতারীয় মালপিয়া বাহনী। 
পাজপাঁত ও জমিদাররা গণতান্দিক প্রজাতন্মকে কল7াঁষত করার জন্য 
সবকিছ; করেছে, ধনের দাস্যবা্ত দিয়ে এমন মাত্রায় কলুষিত যে জনগণ 
অননহা ও উদাসীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে, তাদের কিছুই এসে যায় না, 
নগ্রপদ, ক্রিম্ট যে সৌনক পরের স্বার্থে প্রাণ দিচ্ছে, প্রজাতন্লকে ভালোবাসতে 
সে অক্ষম। 

আর যখন শেষ মুটে-অজুরটা, ষে কোনো বেকার, প্রাতাঁট রাঁধুনী, যে 
কোনো ভাগ্যহত চাষা খবরের কাগজ থেকে নয়, নিজের চোখে দেখবে যে 
প্রলেতারীয় ক্ষমতা ধনের দাসত্ব করছে না, গাঁরবদের সাহায্য করছে, বিপ্রবী 
ব্যবস্থা গ্রহণে সে ক্ষমতা থেমে যাচ্ছে না, পরজীবাীদের উদ্বৃত্ত খাদ্য নিয়ে 
তা বুভুক্ষুদের 'দচ্ছে, হাঘরেদের তা জোর করে ধনাদের ফ্ল্যাটে বসাচ্ছে, 
দুধের জন্য দাম দিতে ধনীদের বাধ্য করছে, কিন্তু সমস্ত গাঁরব পাঁরবারের 
ছেলেমেয়েদের জন্য ষথেস্ট পরিমাণে দুধ যোগাতে না পারা পর্যস্ত ধনীদের 
একাঁবন্দ দুধও 1দচ্ছে না, জাম চলে যাচ্ছে মেহনতাঁদের হাতে, কলকারখানা 
এবং ব্যাঙ্ক যাচ্ছে শ্রামকদের নিয়ল্দরণে, ধন গোপন করলে কোটিপাঁতদের 
হচ্ছে আবলম্বে গুরুতর শান্ত - গরিবেরা যখন এটা দেখবে, এটা টের 
পাবে, তখন পঃজিপাত ও কুলাকদের কোনো শীক্ত, শত শত কোটি টাকার 
খেল দেখানো বিশ্ব ফনান্স পাঁজর কোনো শাক্তই জনাবপ্রবকে পরাস্ত 
করতে পারবে না, উল্টে বরং জনাবপ্লবই স্মরা বিশ্বকে জয় করবে, কেননা 
সমস্ত দেশেই সমাজতান্তিক বিপ্লব পেকে উঠছে। 

আমাদের বিপ্লব অপরাজেয় যাঁদ সে নিজেকেই ভয় না পায়, বাদ পূর্ণ 


১-$98 


৬৬ ভ. ই. লেনিন 


ক্ষমতা সে তুলে দেয় প্রলেতারিয়েতের হাতে, কেননা আমাদের পেছনে আছে 
আরো অতুলনীয় রকমের বৃহৎ, আরো পাঁরণত, আরো সংগঠিত 
প্রলেতারিয়েতের বিশ্ব শাক্ত, যুদ্ধ তাকে সামায়কভাবে অবদাঁমিত করেছে, 
কিস্তু বিলপ্ত করে নি, বরং বার্ধত করে তুলেছে। 


ক ক ক 


পাজপাঁতি মহাশয়েরা নাকি বলশোভকদের ক্ষমতা, অর্থাৎ 
প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা, যাদের পেছনে গাঁরব কৃষকদের নিঃস্বার্থ সমর্থন 
সৃনাশ্চত, তাদের ক্ষমতা 'ঝেশটয়ে দূর করবে" এই ভেবে ভয়! কী খর্বদ্‌চ্টি, 
কাঁ লঙ্জাকর জনভয়, কী ভণ্ডাম! এ ভয় যারা পায় তারা সেই উচ্চ' 
(পঠাঁজবাদী মাপকাঠিতে, কিন্তু আসলে পচে যাওয়া) 'সমাজের, লোক, 
যেখানে ন্যায্যতা কথাটা উচ্চারত হয় নিজেরাই তাতে বিশ্বাস না করে, 
অভ্যাসবশে, ফাঁকা বুল হিশেবে, তাতে কোনো অর্থ আরোপ না করে। 

দৃম্টান্ত : 

শ্রী পেশেখোনভ একজন স্বাবাদত আধা-কাদেত। তাঁর চেয়ে বেশ 
নরমপল্থন ব্রদোভিক (৩১), ব্রেশকোভস্কায়া ও প্লেখানভদের সমধমা আর 
1মলবে ন।। বৃর্জোয়ার সেবাদাস মল্লণী তাঁর চেয়ে বৌশ আর কেউ ছল না। 
“কোয়ালিশনের', পঃজপাঁতিদের সঙ্গে আপোসরফার বেশি সোচ্চার পক্ষপাতণ 
আর কাউকে বিশ্বে দেখা যায় নি! 

আর 'গণতান্লিক' (পড়ুন বুলাঁগন) সম্মেলনে এ ভদ্ভুলোক তাঁর বক্তৃতায় 
কী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন দেখুন। প্রাতরক্ষাবাদী 'ইজভেম্তিয়া'র 
রিপোর্ট অনুসারে : 


কর্মসাঁচ আছে দুটি। একটা হল গোষ্ঠী দাবি, শ্রেণীগত ও জাতিগত দাবিয় 
কর্মসূচি। এ কর্মস্াচর সবচেয়ে খোলাখুলি সমর্থক হল বলশোভিকরা। !কন্তু গণতন্মের 
অন্যান্য অংশের পক্ষেও এ কর্মসূচি অস্বীকার করা আদৌ সহজ নয়। কেননা এ হল 
মেহনত জনের দাবি, প্রতারিত ও নপশীড়ত জাতিসভ্তাগুলির দাবি। তাই বলশোঁভিকদের 
সঙ্গে সম্পকর্ছেদ, এ সব শ্রেপীগত দাবি অস্বীকার করা গণতল্মের পক্ষে সহজ নয় 
সর্বাগ্রে এইজন্য ষে দাবগঁল মূলত ন্যায়সঙ্গত । কন্তু এই বে জন্য আমরা বিপ্লবের আগে 
লড়েছি, যার জন্য আমরা বিপ্লব করোছি এবং অন্য পারাশ্ছিতিতে যা আমরা সবাই একযোগে 


বলশোভিকরা কি রাম্টক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে 2 ৬৭ 


সমর্থন করতাম, তা বর্তমান পারাক্ছ্াততে খুবই 'বিপজ্জনক। বিপজ্জনকতা এখন আরো 
বেড়েছে, কারণ এ সব দাঁব পেশ করা হচ্ছে এমন সময় ঘখন তা মেটানো রাম্ম্ের পক্ষে 
অসম্ভব। আগে দরকার সমগ্রটা, রাম্ত্টা রক্ষা করা, ধংস থেকে তাকে বাঁচানো, আর তার 
শুধু একটাই পথ: যতই ন্যায়সঙ্গত ও জোরালো হোক না কেন, দাব পূরণ না করা, 
উল্টে, দরকার সঞ্কোচন, সমস্ত দিক থেকেই আত্মত্যাগ ।, (কেন্দ্রীয় কার্যকরণী কাঁমাঁটর 
ইজভেস্তিয়া, ১৭ই সেপ্টেম্বর ।) 


শ্রী পেশেখোনভ বোঝেন না যে পঠাঁজপাঁতিরা যতক্ষণ ক্ষমতায় থাকছে, 
ততক্ষণ তান সমগ্রটা নম্স, রূশনী ও পমঘ্রশাক্ত' সাম্রাজ্যবাদ পাঁজর অর্থগধ্মু 
স্বার্থই রক্ষা করছেন। শ্রী পেশেখোনভ বোঝেন না যে যুদ্ধের রাজ্যগ্রাসণ, 
সাম্রাজ্যবাদী, লুঠেরা চরিত্র লোপ পায় কেবল পঃজপাতি ও তাদের গোপন 
চুক্তি, তাদের রাজ্যগ্রাস (পরভূমি দখল), তাদের ব্যা্ক ও ফিনান্স ঘটিত 
জুয়াচুরির সঙ্গে সম্পকর্ছেদের পর। শ্রী পেশেখোনভ বোঝেন না যে কেবল 
এর পরে, আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যায়সঙ্গত শান্তির প্রস্তাব শর প্রত্যাখ্যান করলে 
তবেই হুদ্ধটা হয় প্রাতরক্ষামূলক, ন্যায়সঙ্গত । শ্রী পেশেখোনভ বোঝেন না 
যে পজর নিগড় উচ্ছেদ করলে, কৃষককে জাম 'দিলে, ব্যাঙ্ক ও কলকারখানা 
শ্রীমক নিয়ন্্ণে আনলে দেশের প্রাতরক্ষা হয়ে দাঁড়ায় পংঁজবাদশী দেশের 
চেয়ে বহ7;গ্শ বোশ প্রাতরক্ষাসক্ষম। 

এবং প্রধান কথা, শ্রী পেশেখোনভ বোঝেন না যে বলশোভিকবাদের 
ন্যায্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে, তার দাঁব যে 'মেহনতশী জনেক্র' অর্থাৎ 
জনগণের আঁধকাংশের দাব একথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়ে তান তাঁর 
নিজের সমস্ত অবস্থান, সমগ্র পোঁটি বুর্জোয়ার সমস্ত অবস্থানের ক্ষেত্রে 
আত্মসমর্পণ করে বসছেন। 

এইখানেই আমাদের শাক্ত। এইজন্যই আমাদের সরকার হবে অপরাজেয়, 
কারণ এমনাঁক প্রাতপক্ষায়রাও স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে যে বলশেভিক 
কর্মসূচি হল 'মেহনতী জন" ও পনপীড়িত জাতিসত্তাগ্ুলির' কর্মসূচি। 

শ্রী পেশেখোনভ কাদেতদের 'ইয়োদনম্তুভো' ও 'দেলো নারোদা'র 
লোকেদের, ব্রেশকোভস্কায়া ও প্লেখানভদের রাজনৈতিক বান্ধব, ইনি কুলাকদের 
ও সেই সব ভদ্রলোকের মৃখপান্র, কর্নিলভ বা (একই কথা) কেরেনস্কির 
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সৈন্যদের হাতে বলশেভিকরা পরাস্ত হলে যাঁদের ন্তী ও ভগিনীরা ছাতা 
দিয়ে আহত বলশোভকদের চোখ গেলে দেবার জন্য ছুটবেন। 

অথচ এই ভদ্রুলোকই বলশেভিক দাবির 'ন্যাফ্যতা, স্বীকারে বাধ্য হয়েছেন। 

তাঁর কাছে ন্যায্যতা, একটা ফাঁকা বুলি। কিন্তু আধা-প্রলেতারায় 
জনগণের কাছে, শহর ও গ্রামের যে পোট বুয়া অধিকাংশ যুদ্ধের 
ফলে ধৰংসপ্রাপ্ত, বিকলাঙ্গ, ক্রিষ্ট তাদের কাছে এটা বুলি নয়, অনশন 
মৃত্যু ও রুটির টুকরো সবচেয়ে তীব্র, সবচেয়ে জবলম্ত, সবচেয়ে বৃহৎ প্রশ্ন। 
সেইজন্যই 'কোয়ালিশনের' ওপর, বুভুক্ষু ও ধৰংসপ্রাপ্তদের স্বার্থের সঙ্গে 
শোষকদের স্বার্থের আপোসের ওপর কোনো নীত প্রাতিষ্ঠিত হতে পারে 
না। এইজন্যই বলশোভিক সরকারের প্রাতি এই জনগণের, তাদের বপুল 
আঁধকাংশের সমর্থন স্যনিশ্চিত। 

ন্যাব্যতা একটা ফাঁকা কথা, বলে বুদ্ধিজীবীরা ও সেই সব হারামজাদারা, 
যারা নিজেদের মার্কসবাদী বলতে উৎসুক এই উদাত্ত যাক্ততে যে তারা 
অর্থনোতক বন্তুবাদের “শশ্চান্দেশ নিয়ে ধ্যানস্থ। 

ভাবাদর্শ যখন জনগণকে পেয়ে বসে তখন তা হয়ে দাঁড়ায় শক্তি। 
এবং ঠিক এই সময়টাতেই বলশোভকরা, অর্থাৎ বৈপ্লাবক-প্রলেতারায় 
আন্তর্জাতকতার মুখপান্ররা নীজেদের রাজনীতিতে রূপাঁয়ত করেছে 
যে ভাবাদর্শ তা সারা বিশ্বে অগণিত মেহনতাঁ জনগণকে সচল করছে। 

শুধু ন্যায্যতা, শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের শুধু রোষ কখনো তাদের 
সমাজতন্দের সঠিক পথে পেশছে দিতে পারে না। কিস্তু যখন প:জবাদের 
দৌলতে বেড়ে উঠেছে বড়ো বড়ো ব্যাঙ্ক, 'সাশ্ডকেট, রেলপথ ইত্যাঁদর 
বৈষয়িক যন্; যখন অগ্রণী দেশগুলির সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতায় জমে উঠেছে 
অলৌকিক টেকনলাজর ভাণ্ডার, যার প্রয়োগ ব্যাহত করছে প:জবাদ; যখন 
সমস্ত মেহনতাঁ ও শোধিতদের সমর্থনে ও যল্মাটকে সুপরিকজ্পিতভাবে 
হাতে নিয়ে চালু করার জন্য সচেতন শ্রামকেরা সংহত হয়ে উঠেছে, আড়াই 
লক্ষের এক পার্টিতে, _ যখন এ সব সর্ত বিদ্যমান, তখন বলশোভিকরা 
যাঁদ নিজেদের ভয় পেতে না দিয়ে ক্ষমতা দখল করতে পারে, বিশ্ব 
সমাজতান্রিক বিপ্রবের বিজয় পর্যস্ত তা ধরে রাখতে পারে, তাহলে তাদের 
বাধা দেবার মতো শক্ত দুনিয়ায় মিলবে না। 


বলশোভকরা 'কি রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে £ ৬৯ 


পঠনশ্চ 


আগের পঙীক্তগুলো যখন লেখা হয়ে গেছে, তখন ১লা অক্টোবরের 
'নভায়া জিজ্ন'এর সম্পাদকীয়তে স্কলবুদ্ধির নতুন রক্র পাওয়া গেল, 
সেটা আরো বেশি বিপঙ্জনক এইজন্য যে তা ঢাকা আছে বলশোভিকদের 
প্রীতি সহানৃভূতি এবং এই প্রাজ্ঞ কৃুপমণ্ডভূুক যাঁক্তর আড়ালে: ণনজেদের 
প্ররোচিত হতে 'দিয়ো না" বেলশেভিকদের ভয় দেখিয়ে ক্ষমতা দখল থেকে 
তাদের নিরন্ত করার উদ্দেশ্যে তোলা প্ররোচনা নিয়ে চিৎকারের ফাঁদে পা 
শদয়ো না)। 

রত্নাট এই: 


একদিকে ৩রা-৫&ই জুলাইয়ের মতো আন্দোলন এবং অন্যাদকে কর্নিলভা 
দিনগুলোর শিক্ষা থেকে পারজ্কার দেখা গেছে যে জনগণের মধ্যে আত প্রভাবশালণ 
সংস্থাদি হাতে থাকায় গণতল্ল যখন গৃহযুদ্ধে প্রাতরক্ষামূলক অবস্থান নেয়, তখন তা 
অপরাজেয় হয়, আর যখন আন্রমণোদ্যোগ নিজের হাতে নেয়, তখন সমস্ত অন্তর্বতাঁ ও 
দোলায়মান লোকেদের হারিয়ে তা পরাজয় বরণ করে।, 


এ বক্তব্যে যে কৃপমণ্ডূুক ব্াদ্বস্লতা প্রকাশ পেয়েছে তাতে যাঁদ 
কোনো, না কোনো ভাবে, কিছ না কিছ; সায় দেয় বলশেভিকরা, তাহলে 
তারা তাদের পার্টি ও বিপ্লব দুই-ই ধ্বংস করবে। 

কেননা গৃহযুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে (সমস্ত দিক থেকে প্রণীতকর এক 
মাহলারই যোগ্য প্রসঙ্গ) এই যৃক্তর লেখক এ প্রশ্নে হীতহাসের শিক্ষা 
বিকৃত করেছে অবিশ্বাস্য রকমের হাস্যকরতায়। 
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এই সব শিক্ষা, এই প্রশ্নে হীতহাসের শিক্ষা নিয়ে প্রলেতারায়-বপ্রবা 
রণকৌশলের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস আলোচনা করেছেন এই 
ভাবে : 
“ঠক যুদ্ধের মতোই, অন্যান্য সব বিদ্যার মতোই অভ্যুত্থান হল একটা 
িদ্যা। কতকগুলি 'নয়মের তা অধশন, তা ভ্ুললে ধ্বংস পাবে সেই 
পার্ট যা এগুলি মেনে না চলার দোষে দোষাঁ। পার্টগুলর মূল প্রকৃতি, 
এরূপ ক্ষেত্রে যে পারাস্িতিতে চলতে হচ্ছে তার মূল প্রকীত থেকে যৌক্তিক 
সিদ্ধান্তস্বরূ্প এই নিয়মগুলি এতই পারচ্কার ও সহজ যে জার্মানদের 
পক্ষে তার পারিচয় লাভ করতে ১৮৪৮ সালে সংক্ষপ্ত আঁভল্ঞতাই যথেম্ট। 
প্রথমত, শেষ পর্যস্ত যাবার (আক্ষারক অনুবাদে: সে খেলার সমস্ত ফলাফল 
সইবার) দ্‌ঢ়তা না থাকলে অভ্যুর্থান নিয়ে খেলা উচিত নয়। অভ্যুত্থান হল 
আঁতমান্রায় আনার্দস্ট রাশির সমীকরণ, প্রাতি দিনই যার মূল্য বদলে যেতে 
পারে। যার বিরুদ্ধে লড়তে হচ্ছে, সে সমর শাক্তর পক্ষে আছে সংগঠন, 
শৃঙ্খলা ও চিরাচারত কর্তৃত্বের সবকিছ- প্রাধান্য (সবচেয়ে 'কাঠন' ধরনের 
অভ্যুত্থানের কথা বলছেন মার্কস: যখন তা ঘটছে 'মজবূত" সাবেকণ ক্ষমতার 
বিরুদ্ধে, বিপ্লবের প্রভাবে ও সরকারের 'দ্বিধাগ্রস্ততায় যে সৈন্যবাহিনণ স্খলিত 
হয়ে পড়ে নি, তার বিরুদ্ধে); “অভ্যুত্থান যাঁদ প্রাতপক্ষের চেয়ে বোঁশ 
শীক্ত সংগ্রহ করতে না পারে, তাহলে তা পরাস্ত ও ধংস হবে। দ্বিতীয়ত, 
একবার অভ্যুত্থান শুর্‌ করলে বিপুল দঢ়সংকল্পে কাজ করে আক্রমণে চলে 
যেতে হবে। প্রতিরক্ষা হল যে কোনো সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মৃত্যু; প্রাতিরক্ষার 
ক্ষেত্রে শরুর সঙ্গে শাক্ত-পরাক্ষার আগেই তা মারা পড়বে । শতকে দখল 
করতে হবে আচমকা, যখন সে তখনো 'বশৃজ্খল, সামান্য হলেও প্রাতাঁফনই 
নতুন নতুন সাফল্য অর্জন করা চাই; অভ্যত্থানীদের প্রথম সফলাভিষানে 
যে নৈতিক প্রাধান্য পাওয়া গেল তা বজায় রাখতে হবে; যেসব দোলায়মানরা 
সর্বদাই বোশ শাক্তশালীর পেছনে যায়, বোঁশ ভরসাজনকদের, পক্ষ 
নেয় তাদের স্বপক্ষে টানতে হবে; তোমার বিরূদ্ধে শন তার সৈন্য 
সংগ্রহ করতে পারার আগেই তাকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করতে হবে; 
এক কথায়, এ যাব যা জানা আছে বৈপ্লাবক রণকোশলের সেই 
মহাগুরু; দাঁতোঁর কথা অনুসারে চলো: স্পর্ধা, স্পর্ধা, পুনরাঁপ 


বলশোঁভকরা 'কি রাম্টক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে ? ৭১ 


স্পর্ধা । (জার্মানিতে বিপ্লব ও প্রাতিবিপ্রব', জার্মান সংস্করণ, ১৯০৭, 
পৃঃ ১১৮।) 
পারেন যে এটা আমরা সব ঢেলে সেজেছি, তিন তিনটে স্পর্ধার বদলে 
আমাদের আছে দুটি যোগ্যতা: “আমাদের, মশাই, দুটি: পাঁরামাতিবোধ 
আর পাঁরপাটাত্ব। “আমাদের কাছে 'বশ্ব ইতিহাসের আভিজ্ঞতা, ফরাসী 
মহাবিপ্রবের অভিজ্ঞতা কিছুই নয়। “আমাদের পক্ষে জরুরী কেবল 
মলচাঁলিন চশমায় বিকৃত (৩২) ১৯১৭ সালের দুটি আন্দোলনের অভিজ্ঞতা । 
এই মনোহর চশমা ছাড়াই আঁভজ্ঞতাটা বিচার করা ষাক। 
৩রা-_&ই জুলাইকে আপনারা "গৃহযুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন, 
কেননা আপনারা আলেকিনাস্ক, পেরেভেজেভ কোংকে বিশ্বাস করেছেন। 
'নভায়া জিজ্‌ন' পান্রকার মহোদয়দের বৈশিষ্ট্য এই ষে তাঁরা এই ধরনের 
লোকেদের বিশ্বাস করেন (বিরাট একটা দৈনিক পন্রিকার বিপুল যন্ত্র 
হাতে থাকা সত্বেও ৩রা-_€৫ই জুলাইয়ের সংবাদ সংগ্রহের জন্য স্বাধীনভাবে 
তাঁরা আদৌ কিছুই করেন 'নি)। 

[কত্ত মুহূর্তের জন্যও নয় ধরা যাক যে ৩রা--&ই জুলাই বলশেোভিকগণ 
কর্তৃক প্রাথমিক অবস্থায় ধরে রাখা এক গৃহযুদ্ধের প্রাথমিক অবস্থা 
নয়, সাত্যকারের গৃহযুদ্ধই। নয় ধরাই গেল। 

সে ক্ষেত্রে এ শিক্ষায় কী প্রমাণ হল? 

প্রথমত, বলশেভিকরা আল্রমণে চলে যায় নি, কেননা একথা তকাতাঁত 
যে ৩রা-__8ঠা জুলাইয়ের রানে এমনাক ৪ঠা জুলাই আক্লমণে নামলে তারা 
অনেক কছু দখল করতে পারত । (ঘটনায় যা বলছে, সে ভাবে স্বতঃস্ফূর্ত 
বিস্ফোরণকে ২০শে--২১শে এপ্রল ধরনের শোভাষান্লায় পরিণাঁত নয়, 
'নভায়া জিজ্‌ন' যা বলছে সেই) গৃহযুদ্ধের কথা আলোচনা করতে হলে, 
প্রীতরক্ষা, ছিল তাদের দুর্বলতা । 

তাই “শক্ষাটা' যাচ্ছে নিভায়া 'জিজ্ন'এর প্রাজ্জদের বিরদদ্ধে। 

দ্বিতীয়ত, বলশোভিকরা যে ৩রা--৪ঠা জুলাইয়ে অভ্যুত্থানের লক্ষ্য 
আরোপ করে 'ি, বলশোভকদের একটি মপ্ডলও যে এ প্রশন তোলে নি, 
তার কারণটা রয়েছে 'নভায়া জিজ্‌ন'এর সঙ্গে আমাদের বিতর্কের বাইরে। 
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কেননা আমাদের তর্ক গৃহযুদ্ধ, অর্থাৎ অভ্যুত্থানের শিক্ষা নিয়ে, এ নিয়ে 
নয় যে নিজেদের স্বপক্ষে যে আঁধকাংশ নেই তা জানা থাকায় বিপ্লবী 
পার্ট অভ্যুত্থানের ভাবনা থেকে বিরত হয়। 

সবাই যেহেতু জানে যে রাজধানী দুটির সোভিয়েতে এবং সারা দেশে 
(মস্কোয় ৪৯ শতাংশের বেশি) ভোট বলশোভকরা পায় কেবল ১৯১৭ 


সালের জুলাইয়ের অনেক পরে, সূতরাং সমস্ত দিক থেকে প্রীতকর নভায়া- 
জিজ্‌নওয়ালশ মাহলাঁটর যা বাঞ্ছনীয়, "শক্ষাটা” দাঁড়াচ্ছে ফের আদৌ 
সেরকম নয়। 


না গো. না, 'নভায়া জিজ্‌ন'এর নাগাঁরকেরা, রাজনীতিতে না নামাই 
আপনাদের পক্ষে শ্রেয়! 

বিপ্লবী শ্রেণীগুলির অগ্রবাহিনীতে এবং সারা দেশে যাঁদ বিপ্লবী 
পা্টিটির পক্ষে সংখ্যাধক্য না থাকে, তাহলে অভ্যুত্থানের কথাই ওঠে না। 
তা ছাড়া, এর জন্য দরকার: ১) সর্বজাতীয় আয়তনে বিপ্লবের বৃদ্ধি; 
২) পুরনো, দষ্টান্তস্বরূপ, “কোয়ালিশন, সরকারের পাঁরপূর্ণ নৈতিক 
ও রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা; ৩) সমস্ত অন্তর্বতর্ঁ লোকেদের শিবিরে, অর্থাৎ 
কাল সরকারের পক্ষে পুরোপুরি থাকলেও এখন পুরোপুরি তার পক্ষে 
নয়, এমন লোকেদের বিপুল দোলায়মানতা । 

৩রা--৫ই জুলাইয়ের “শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে 'নভায়া জজ্‌ন' কেন 
এই আতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা্টর প্রতি দৃষ্টিপাতও করে নি? কারণ 
দেখানো ভয়ে ভশীতগ্রন্ত বাদ্ধজশীবশ চক্রের লোকেরা । 

তারপর । তৃতশয়ত, ঘটনায় দেখা যাচ্ছে যে ঠিক ৩রা-_-৪ঠা জুলাইয়ের 
জনগণ যে বলশোভিকদের মধ্যে নিজেদের অগ্রণী যোদ্ধা আর “সোশ্যাল- 
জোটওয়ালাদের' মধ্যে বিশ্বাসঘাতকদের দেখতে পেল, ঠিক এই সন্েই 
শুরু হয়ে যায় সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানার ও মেনশেভিকদের মধ্যে ভাঙন। 
কার্নলভ হাঙ্গামার আগেই এ ভাঙন পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে পেন্গ্রাদে 
২০শে আগস্টের নির্বাচনে, যাতে জয় হয় বলশোভকদের, বিপর্যয় হয় 
'সোশ্যাল-জোটওয়ালাদের' (দেলো নারোদা' সম্প্রাত সমন্ত পার্টর ফলাফল 


বলশোঁভকরা কি রাস্ট্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? ৭৩ 


লাঁকয়ে রেখে তা অস্বীকার করার চেম্টা করেছে; কিন্তু এটা আত্মপ্রতারণা ও 
পাঠকপ্রতারণা; ২৪শে আগস্টের 'দেন' পন্িিকায় প্রকাশিত কেবল নগর 
সম্পা্কতি তথ্য অনুসারে কাদেতদের পক্ষে ভোট শতকরা হিশেবে বাড়ে 
২২%) থেকে ২৩% আর মোট সংখ্যায় ভোট কমে ৪০%); বলশোভকদের 
পক্ষে শতকরা হিশেবে ভোট বাড়ে ২০% থেকে ৩৩% আর মোট সংখ্যায় 
ভোট কমে কেবল ১০%: সমস্ত 'মধ্যবতর্ঈদের পক্ষে শতকরা হিশেবে ভোট 
কমে ৫৮% থেকে ৪8৪% আর মোট ভোটসংখ্যায় তা কমে ৬০%০!!)। 

জুলাই দিনগুলির পর থেকে কার্নলভ হাঙ্গামা পর্যন্ত উভয় পার্টিতে 
'বাম' অংশের যে শাক্ত বেড়ে উঠেছে প্রায় ৪০ শতাংশে, তাতেও সোশ্যালিস্ট- 
রেভালউশানারি ও মেনশোঁভকদের ভাঙন প্রমাণিত হয় : শ্রীষূত কেরেনস্কিদের 
বলশেভিক দলনের প্রাতিশোধ,। 

প্রলেতারায় পার্ট তার কয়েক শত সভ্য 'হারালে'ও ৩রা-_-৪ঠা জুলাই 
থেকে বিপুল লাভবান হয়েছে, কেননা এই দুঃসময়েই জনগণ এ পার্টর 
বিশ্বস্ততা এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি ও মেনশোভকদের বিশ্বাসঘাতকতা 
উপলব্ধি করে ও দেখে । অর্থাৎ, "শক্ষা” দাঁড়াচ্ছে একেবারেই, একেবারেই 
'নভায়া জিজ্‌ন মার্কা নয়, অন্যবিধ: উত্তাল জনগণকে ফেলে 'মলচালিন- 
মারা গণতন্ত্রে যেও না, আর যাঁদ অভ্যুর্থান করতে হয়, তাহলে 
শু বিশৃঙ্খল থাকতে থাকতেই আক্রমণে চলে যাও, তাকে দখল করো 
আচমকা । 

তাই নয় কি, 'নভায়া জিজ্ন'এর 'বাঁলহাি-মার্কসবাদ' মহাশয়েরা ? 

নাক 'মার্কসবাদ' বলতে বোঝায় রণকৌশলের মূলে অবজেকাটিভ 
পারিস্থিতির যথাযথ খাঁতিয়ান গ্রহণ নয়, না-ভেবে-চিন্তে নির্বিচারে "গৃহযুদ্ধ" 
এবং 'সোভিয়েত কংগ্রেস ও সাবধান সভা আহ্বান" উভয়ই ? 

কিন্তু মশাইরা, এটা যে শ্রেফ হাস্যকর ব্যাপার, এটা যে মাকসবাদ এবং 
সর্বাবধ হ্যাক্তর যোলো-আনা প্রহসন! 

অবজেকটিভ পরিস্থিতিতে যাঁদ গৃহযুদ্ধের মানায় শ্রেণীী-সংগ্রামের 
তীব্রতা বৃদ্ধির হেতু না থাকে, তাহলে 'সোভিয়েত কংগ্রেস ও সংবিধান 
সভা' উপলক্ষে 'আপনারা 'গৃহযুদ্ধের' কথা তুললেন কেন ? (নভায়া জজ্‌ন'এর 
আলোচ্য সম্পাদকীয়াটির শিরোনামা ঠিক এই-ই)। সেক্ষেত্রে পাঠকদের কাছে 
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পাঁরন্কার করে বলা ও প্রমাণ করা দরকার ছিল যে অবজেকটিভ পাঁরস্ফিতিতে 
গৃহযুদ্ধের কোনো 'ভাত্ত নেই এবং সেইহেতু রণকৌশলের মূল কথা হতে 
পারে ও হতে হবে সোভিয়েত কংগ্রেস ও সংবিধান সভার মতো শাস্তপূর্ণ, 
[নয়মতান্নিকতায় বৈধ, আদালতাঁ, পাললমেশ্টখ ধরনের সব 'সাধারণ' ব্যাপার। 
সেক্ষেত্রে এ মত সমর্থন করা যায় যে অনুরূপ কংগ্রেস ও অনুরূপ সভা 
সত্যসত্যই সমাধান দানে সক্ষম। 

আর যাঁদ বর্তমান মূহূর্তের অবজেকটিভ পাঁরাস্থাততে গৃহযুদ্ধের 
আনবার্ধতা, এমনাঁক কেবল সন্ভাব্যতাও 'নাহত থাকে, আপনারা যাঁদ সে 
অনুভব করে, টের পেয়ে থাকেন, তাহলে সোভয়েত কংগ্রেস বা সংঁবধান 
সভাকে মূল কথা করা যায় কি ভাবেঃ2 এ তো বৃতুক্ষু ও ক্রিষ্ট জনগণের 
প্রাত বিদ্রুপ! বলতে চান ব্.ভুক্ষুরা দু'মাস 'অপেক্ষা করতে" রাজী হবে? 
নাক যে ভগ্নদশার কথা আপনারা নিজেরাই রোজ লেখেন তা সোভিয়েত 
কংগ্রেস বা সংাবধান সভা পর্যন্ত “অপেক্ষা করতে" রাজন থাকবে? নাকি 
আমাদের পক্ষ থেকে শাস্তির কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ না নেওয়া হলেও 
(সমস্ত যুধ্যমানদের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যায়সঙ্গত শান্তির প্রস্তাব না 
দিলেও) জার্মান আক্রমণ সোভিয়েত কংগ্রেস বা সংবিধান সভা পযন্ত 
“অপেক্ষা করতে' রাজী? নাক আপনাদের হাতে এমন তথ্য আছে যাতে 
আপনারা এই "সিদ্ধান্তে আসতে পারেন যে ২৮শে ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০শে 
সেগ্টেম্বর পর্যস্ত অসাধারণ উত্তাল ও অশ্রুতপূর্ব দ্রুত বেগে ধেয়ে যাওয়া 
রুশ বিপ্লবের ইতিহাস ১লা অক্লোবর থেকে ২৯শে নভেম্বর (৩৩) পর্যস্ত 
যাবে আতি-সাস্থির, শাঁন্তপূর্ণণ আইনে বেধে দেওয়া সমতাল এক গাঁতিতে, 
যাতে বিস্ফোরণ, উল্লম্ফন, সামরিক পরাজয় ও অর্থনৈতিক সংকট একেবারে 
ঘটবে নাঃ নাকি যে ফৌজ লড়বে না" বলে অ-বলশেভিক, আফসার দুবাসভ 
ফ্রুষ্টের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন সে ফৌজ ণনর্ধারত' 
তারিখ পর্যন্ত চুপচাপ উপোস দেবে ও শীতে জমবে? নাকি কৃষক 
অস্যুতথানকে আপনারা নৈরাজ্য” ও 'দাঙ্গা-হাঙ্গামা' বলছেন ব'লে, কৃষকদের 
বিরুদ্ধে কেরেনাস্ক 'সমর' শাক্ত পাঠাবেন ব'লে, সে কৃষক অভ্যুত্থান গৃহযুদ্ধের 
উপাদান হয়ে আর থাকবে নাঃ নাক কৃষক দেশে সরকার কৃষক অভ্যুত্থান 


বলশোভিকরা কি রাষ্টীক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে? ৭৫ 


দমন করতে থাকলেও তার পক্ষে সংবিধান সভা আহ্বানের স্াাশ্থির, 
সঠিক ও সাচ্চা কাজ চালানো সম্ভবপর, বা কল্পনশয় 2 

'স্মোলান ইনাস্টটিউটের হতব্দাদ্ধতা, (৩৪) নিয়ে হাসাহাঁস করবেন 
না, মশাইরা! আপনাদের হতবুদ্ধিতা কম নয়। গৃহযুদ্ধের ভয়ঙ্কর প্রশ্নের 
সামনে আপনারা জবাব দিচ্ছেন হতবুদ্ধি বলিতে ও করুণ সাংবিধানিক 
মোহে । সেইজন্যই আমি বাল যে বলশোঁভকরা যাঁদ এরূপ মনোবৃত্তিতে 
আচ্ছন্ন হয়, তাহলে তারা তাদের পার্ট ও তাদের বিপ্রবকে ধংস করবে। 


ন. লেনিন 
১লা অক্টোবর, ১৯১৭ 


লখিত: সেপ্টেম্বরের শেষ -__ ৩৪শ খণ্ড, পৃঃ ২৮৭--৩৩১৯ 
১লা অক্লোবর, ১৯১৭ 





সোভিয়েত রাজের আশ কর্তব্য (৩৫) 


রূশ সোভিয়েত প্রজাতন্তের আন্তজাতিক অবস্থা এবং 
সমাজতাল্ত্িক বিপ্লৰের মূল কর্তব্য 


তার সমস্ত দুর্বিষহতা ও সমস্ত অস্থায়িত্ব সত্বেও শান্তি অ্নের ৩৬) 
কল্যাণে রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র কিছুটা সময়ের জন্য সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্হতম 'দিকটায়, যথা সংগঠনেব কাজে 
সমস্ত শীক্ত কেন্দ্রীভূত করার সুযোগ পাচ্ছে। 

এই কাজটা সমস্ত মেহনত ও নিপনীড়ত জনগণের সামনে সুস্পম্ট ও 
যথাযথ ভাবে পেশ করা হয়েছে ১৯১৮ সালের ১৫ই মার্চ মস্কোব জব্বী 
সোভিয়েত কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তের ৪র্থ অনুচ্ছেদে (৪র্ অংশে)_ 
সদ্ধান্তের সেই অনুচ্ছেদে (বা সেই অংশে) যেখানে মেহনতনদের আত্মশৃঙ্খলাব 
কথা এবং বিশৃঙ্খলা ও অসংগঠনশশীলতার বিরুদ্ধে নির্মম লড়াইয়ের কথা 
বলা হয়েছে*। 

রুশ সোভিয়েত প্রজাতন্ যে শান্ত অর্জন করেছে তার অস্থায়ত্ব অবশ্যই 
এইখানে নাহত নয় যে রাশিয়া এখন য্দ্ধকর্ম প্নরারস্তের কথা ভাবছে ;-__ 
বুর্জোয়া প্রাতীবপ্রবী ও তাদের ধুয়াধারীরা (মেনশোভক প্রভৃতি) ছাড়া 
কোনো দায়িত্মনা রাজনীতিকই সে কথা ভাবে না। শান্তর অস্থায়ত্বের 
কারণ এই যে রাশিয়ার সাময়িক দ-বলতায় প্রলুব্ধ এবং সমাজতন্ত্র বিদ্বেষ, 
লুণ্ঠনোৎসৃক প:জিপাঁতদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে পূর্ব ও পশ্চিমে রাশিয়ার 
সীমান্তবতাঁ বিশাল সামারক শীক্তর আঁধকার সাম্রাজ্যবাদ রান্ট্রগুলির 
ভেতর সমর পার্ট ষে কোনো মূৃহূর্তে প্রাধান্য লাভ করতে পারে। 


* ভ ই লেনিন, 'সারা-রূশ চতুর্থ জবুরী সোভিযেত কংগ্রেসে ভ্রেস্ত শাস্তিচুক্তি 
অনুমোদনের সিদ্ধান্ত । _ সম্পাঃ 


সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য ৭৭ 


এইরূপ অবস্থায় শান্তর কাগুজে নয়, বাস্তব গ্যারাণ্টি হল একমান্র 
সাম্রাজ্যবাদী শাক্তগুূলির মধ্যে সংঘাত যা চরম মাত্রায় উঠেছে, যা প্রকাশ 
পাচ্ছে একদিকে পশ্চিমে জনগণের সাম্রাজ্যবাদী হত্যাকাণ্ডের পুনব্বীদ্ধতে 
এবং অন্যদিকে, বিশাল মহাসমুদ্র ও তার উপকূলের ওপর প্রাধান্য নিয়ে 
জাপান ও আমোরকার মধ্যে সামাজ্যবাদী প্রাতদ্বান্তার চরম তাঁব্রায়ণে। 

বোঝাই যায় যে, এতটা নড়বড়ে প্রহরায় রক্ষিত আমাদের সোভিয়েত 
সমাজতাল্লিক প্রজাতন্ত্র রয়েছে অসাধারণ অস্থায়ী, নিঃসন্দেহেই সংকটাপন্ন 
এক আন্তজাতিক অবস্থায়। প্রয়োজন আমাদের সমস্ত শক্তির চড়ান্ত প্রয়োগ, 
যাতে রাশিয়ার সমগ্র সমাজদেহে যুদ্ধ যে দুঃসহ ক্ষত সৃম্টি করেছে তার 
চিকিৎসার জন্য এবং যা ছাড়া প্রাতরক্ষা সামর্থের খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ 
উন্নাতির কথাই উঠতে পারে না, দেশের সেই অর্থনোতিক উন্নয়নের জন্য 
ঘটনাচক্রের যোগাযোগে প্রাপ্ত দম নেবার এই অবকাশটাকে কাজে লাগানো 
যায়। 

এটাও বোধগম্য যে, আমাদের সম্মৃখস্থ সাংগঠাঁনক কর্তব্য আমরা যে 
মাত্রায় সাধন করব, কেবল সেই মাত্রায় আমরা একগুচ্ছ কারণে 'বিলাম্বত 
পশ্চমের সমাজতান্দ্িক বিপ্রবে গুরত্বপূর্ণ সহায়তা করতে পারব। 

আমাদের সম্মুখস্থ, সর্বাগ্রে সাংগঠানক কর্তব্যের সফল সমাধানের 
মূল সর্ত হল এই যে জনগণের রাজনোতিক পরিচালকদের অর্থাৎ রূশ 
কামউনিস্ট পার্টির (বলশোঁভক) সভ্যদের এবং তৎপর মেহনত জনগণের 
সমস্ত সচেতন প্রারতীনাধদের পুরোপুরি আত্মস্থ করতে হবে এই 'দিক থেকে 
পূর্বতন সব বুর্জোয়া ও বর্তমান সমাজতান্লক বিপ্লবের মধ্যে মূল 
পার্থক্যটাকে। 

বুর্জোয়া বিপ্লবগুলিতে মেহনতাদের প্রধান কর্তব্য ছিল সামস্ততন্ল, 
রাজতন্ন্, মধ্যুগায়তা বিলোপের নোতিবাচক বা ধ্বংসাত্মক কাজটা পালন 
করা। ন্ব সমাজ গড়ার ইতিবাচক বা সৃষ্টিমূলক কাজটা পালন করেছে 
জনগণের সম্পান্তবান, বুর্জোয়া সংখ্যা্পরা। এবং শ্রমিক ও গাঁরব কৃষকদের 
প্রতিরোধ সত্বেও সে কাজটা তারা অপেক্ষাকৃত অনায়াসে পালন করেছে শুধু 
এইজন্য নয় যে পঁজ দ্বারা শোষিতদের প্রাতিরোধ সে সময় তাদের বহু 
'বাক্ষপ্ততা ও অপরিণতাবস্থার জন্য ছিল চড়াস্ত রকমের দূর্বল; এইজন্যও 


৭৬ ভ. ই. লেনিন 


বটে যে বিশৃঞ্খলায় গঠিত পজিবাদী সমাজের মূল সংগঠনাবিধায়ক শাক্ত 
ছল প্রসারতায় ও গভশরতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্ধমান জাতীয় ও আন্তজাতিক 
বাজার। 

উল্টোদিকে, সমস্ত সমাজতান্নিক বিপ্লবে, সৃতরাং ১৯১৭ সালের ২৫শে 
অক্টোবর রাশিয়ায় আমরা যে সমাজতান্নিক বিপ্লব শুূর্‌ করেছি তাতেও, 
প্রলেতারয়েত ও তৎপারচালিত গাঁরব কৃষকদের প্রধান কর্তব্য হল পারকষ্গপিত 
উৎপাদন এবং কোটি কোট লোকের আঁসন্তত্বের জন্য অত্যাবশ্যক উৎপন্ন 
বন্টনসমেত নতুন নতুন সাংগঠাঁনক সম্পর্কের এক অসাধারণ জটিল বা 
সুক্ষ জাল-ব্যবস্থাকে গুছিয়ে তোলার ইতিবাচক বা সৃজনমূলক কাজ। 
এরূপ বিপ্লব সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর করা যায় কেবল আঁধিকাংশ জনগণের, 
সর্বাগ্রে আধকাংশ মেহনতাঁদের স্বাবলম্বী, এতিহাসিক সৃজনশশলতায়। 
প্রলেতারয়েত ও গরিব কৃষকেরা যথেম্ট সচেতনতা, নশীতিনিষ্ঠা, আত্মত্যাগ, 
ও অধ্যবসায় আয়ত্ত করতে পারলে তবেই শুধু সমাজতান্তিক বিপ্লবের 
বিজয় হবে 'নিশ্চিত। নব সমাজের স্বাবলম্বী নির্মাণে মেহনতা ও নিপীড়ত 
জনগণের সব্রয়তর অংশগ্রহণের সুযোগ খুলে দেওয়া এই নতুন, সোভিয়েত 
ধরনের রাম্ট্র গঠন ক'রে আমরা কেবল দুরূহ কর্তব্যটার অজ্পাংশ মান্র 
সাধন করোছ। প্রধান দুর্হতা রয়েছে অর্থনোৌতক ক্ষেত্রে, যথা: দ্রব্যের 
উৎপাদন ও বন্টনের ওপর কঠোরতম ও সাবান্রক হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ কার্যকর 
করা, শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, কার্ধক্ষেত্রে উৎপাদনের সামাজীকরণ । 


বর্তমানে যারা রাশিয়ার শাসক পার্ট সেই বলশোঁভক পার্টর বিকাশ 
থেকে বিশেষ জাজবল্যমানরূপে দেখা যায় কী সেই এীতিহাঁসিক বাঁকটা, 
যার মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি, বর্তমান রাজনৈতিক মূহূর্তের যা বৈশিষ্ট্য, 
সোভিয়েত রাজের নতুন 'দিক-বদল, অর্থাৎ নতুন নতুন কাজের নতুন 
উপস্থাপন যাতে প্রয়োজন হচ্ছে। 

ভবিষ্যতের ষে কোনো পার্টির প্রথম কর্তব্য হল তার কর্মসূচি ও 
রণকোশলের সঠিকতায় জনগণের অধিকাংশের প্রতীীতি জল্মানো। যেমন 
জারতল্মের আমলে, তেমনি কেরেনস্কি ও 'কিশাকনদের সঙ্গে চের্নোভ ও 


সোঁভয়েত রাজের আশু কর্তব্য ৭ 


সেরেতেলিদের সমঝোতার পর্বেও এই কর্তব্যটা ছিল সর্বপ্রধান। এই যে 
কর্তব্যটা, বলাই বাহুল্য, এখনো মোটেই সুসম্পূর্ণ হয় নি (ষোলো আনা 
সম্পূর্ণ যা কদাচই হতে পারে না), তা মোটের ওপর সাধিত হয়েছে, কেননা, 
মস্কোর বিগত সোভিয়েত কংগ্রেসে বা তর্কাতীতর্‌পে দেখা গেল, রাশিয়ার 
আঁধকাংশ শ্রামক ও কৃষক স্পজ্টতই বলশোঁভকদের পক্ষে । 

আমাদের পার্টির দ্বিতীয় কর্তব্য ছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা জয় ও 
শোষকদের প্রাতরোধ দমন। এ কর্তব্যটাও শেষ পর্যস্ত সমাপ্ত হয় 'নি এবং 
সেটা উপেক্ষা করা অসম্ভব, কেননা একাদকে রাজতন্্রী ও কাদেতরা এবং 
অন্যদিকে তাদের ধূয্লাধারী ও লেজুড় মেনশোঁভক ও দক্ষিণপল্থী 
সোশ্যালস্ট-রেভলিউশানাররা সোভিয়েত রাজ উচ্ছেদের জন্য সাম্মলিত 
হবার চেম্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্কৌবর থেকে 
(মোটামুটি) ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি, অথবা বগায়েভাস্কির আত্মসমর্পণ __ 
এই পর্বের মধ্যে শোষকদের প্রাতিরোধ দমনের কর্তব্য মোটের ওপর 
সাঁধত হয়েছে। 

এবার পরবতাঁ এবং বর্তমান মূহূর্তের বৈশিল্ট্যসূচক 'হিশেবে সামনে 
আসছে তৃতীয় কর্তব্য -_- রাশিয়ার প্রশাসন সংগঠন। বলাই বাহুল্য, এ 
কর্তব্যটা ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্লোবরের পরের দিনই আমরা গ্রহণ কার 
ও "সিদ্ধান্ত নিই, কিন্তু ষতাঁদন পর্যস্ত শোষকদের প্রাতরোধ তখনো প্রকাশ্য 
গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়ে যাচ্ছিল, ততাঁদন পর্যস্ত প্রশাসনের কাজটা প্রধান 
ও কেন্দ্রীয় হয়ে উঠতে পারে নি। 

এখন এটা তাই হয়েছে। আমরা, বলশেভিক পার্টি রাশিয়ার প্রতর্ণীত 
জন্দিয়োছ। আমরা ধনীদের কাছ থেকে গাঁরবদের জন্য, শোষকদের কাছ 
থেকে মেহনতাদের জন্য জয় করেছি রাশিয়াকে । এবার রাশিয়াকে চালাতে 
হবে। এবং বর্তমান মুহর্তের সমস্ত বৈশিষ্ট্য, সমস্ত দুূর্হতা হল জনগণের 
প্রতশীত্ জন্মানো ও শোষকদের সামারক দমনের প্রধান কর্তব্য থেকে 
প্রশাসনের প্রধান কর্তব্য উৎক্রমণের বৈশিল্ট্া বোঝা। 

বিশ্ব ইীতহাসে এই প্রথম একটা সমাজতাল্লিক পার্ট ক্ষমতা জয় ও 
শোষকদের দমন করার কাজ প্রধান প্রগ্নান দিক 'দিয়ে সমাপ্ত করতে পেরেছে, 
সোজাসুজি প্রশাসনের কাজের সম্সুখীন ছতে পেরেছে। সমাজতাল্মিক 


৮০ ভ. ই. লোনিন 


পারবর্তনের এই দুরূহতম (ও সবচেয়ে চাঁরতার্থ) কর্তব্যের যোগ্য সাধক 
হতে পারা চাই আমাদের। বঝে রাখা চাই যে সার্থক প্রশাসনের জন্য 
প্রত্যয় জাগাতে পারার কাতিত্ব ছাড়াও, গৃহযুদ্ধে জয়লাভের কৃতিত্ব ছাড়াও 
দরকার কাধক্ষেত্রে সংগঠনের কৃতিত্ব । এটা হল সবচেয়ে কঠিন কাজ, কেননা 
প্র“নটা হল কোট কোট লোকের জীবনের গভীরতম অর্থনোতিক 
ভিত্তিগুলোকে নতুনভাবে সংগঠিত করা। এটা সবচেয়ে ধন্যবাদের কাজ, 
কেননা তার সমাধানের প্রেধান প্রধান ও মূল দিকগুলিতে) পরেই কেবল 
আমরা বলতে পারব যে রাশিয়া শুধ্‌ সোভিয়েত নয়, হয়ে উঠেছে 
সমাজতাল্লিক প্রজাতন্তর। 


এই মূহূর্তের সাধারণ ধ্বনি 


চূড়ান্ত রকমের গুরূভার ও অস্থায়ী শান্ত, এবং যুদ্ধ ও বুর্জোয়া 
প্রভূত্ব (কেরেনাস্ক ও তৎসমর্থক মেনশোভক ও দাঁক্ষণপল্থ সোশ্যালিস্ট- 
রেভাঁলউশানারিদের মারফত) যে ন্রণাকর ধৰংসাবস্থা, বেকার ও বৃভুক্ষার 
উত্তরাধিকার রেখে গেছে, তার ফলে সৃম্ট অবজেকটিভ পাঁরাস্ছিতর একটা 
বর্ণনা আগে দিয়েছি, এ সবের ফলে ব্যাপক মেহনতাঁ জনের চরম ক্লাস্ত 
এমনাক শাক্ত-ীনঃশেষ ঘটেছে । দৃঢ়ভাবে তারা খানিকটা বিশ্রামের দাব 
করছে, এবং তা দাবি না করে পারে না। 'দিনের প্রধান কর্তব্যকর্ম হয়ে 
আসছে যুদ্ধ ও বুজৌয়া কর্তাত্বতে ধৰংসপ্রাপ্ত উৎপাদন শাক্তর 
পুনঃপ্রতিষ্ঠা; -_ যুদ্ধের ফলে, যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে, চোরাবাজারির ফলে 
এবং উৎথাত শোষক ক্ষমতা পুনঃপ্রাতষ্ঠার জন্য প্রচেম্টার ফলে যে ক্ষত স্যাষ্ট 
হয়েছে তার চিকিংসা; - দেশের অর্থনৌতিক উন্নয়ন; -_ প্রাথামক 
শৃঙ্খলার পাকাপাঁক রক্ষাব্যস্থা। আপাতাবপরীত ব'লে শোনালেও, 
প্রকৃতপক্ষে, উল্লিখত অবজেকটিভ পাঁরচ্ছিতির কারণে, একথা একেবারেই 
সন্দেহাতীত যে বর্তমান মুহূর্তে রাশিয়ার সমাজতন্দে উত্তরণ সোভিয়েত 
রাজ পাকা করতে পারে কেবল সেই ক্ষেত্রে, যাঁদ সে বুর্জোয়া, মেনশেভিক 
ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানারদের প্রাতরোধ সত্বেও 


সোভিয়েত রাজের আশু কতব্য ৮১ 


সমাজপালনের ঠিক এই আত প্রাথামক ও প্রাথামকতম কর্তব্গাঁল কারযক্ষেত্রে 
সাধন করতে পারে। বর্তমান পারাস্ছাতর মূর্তনার্দন্ট বৌশঘ্ট্য এবং 
ভূমির সামাজীকরণ (৩৭), শ্রামক নিয়ল্্ণ ইত্যাঁদ আইনসমেত সোভিরেত 
রাজের আস্তত্বের ফলে এই সব প্রাথমিকতম কর্তব্যের সমাধান ও সমাজতন্্ের 
[দকে প্রথম পদক্ষেপের সাংগঠাঁনক দুরূহতা আতক্রম হয়ে দাঁড়য়েছে 
একই পদকের দুই 'দক। 

টাকার খত ও ববেকসম্মত 'হিশেব রাখো, মিতব্যয়ীর মতো কারবার 
চালাও, আড্ডা মেরো না, চুর-চামার করো না, মেহনতের ক্ষেত্রে কড়া 
শৃঙ্খলা মেনে চলো -__ এই ধরনের যে সব কথা ব'লে বুর্জোয়ারা যখন 
শোষক শ্রেণী হিশেবে নিজেদের প্রভুত্ব চাপা দিত তখন সঙ্গতভাবেই বিপ্লবী 
প্রলেতাঁরয়েত যাকে বিদ্রুপ করত, ঠিক এই ধরনের ধযনিই এখন, বুর্জোয়া 
উচ্ছেদের পর হয়ে উঠছে বর্তমান মুহূর্তের আশু ও প্রধান ধনি। এবং 
একাঁদকে মেহনত জনগণের পক্ষ থেকে এই সব ধ্যনিকে কাষরক্ষেত্রে চালু 
করাই হল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদী হিংল্রকদের (কেরেনাস্ক 
যাদের নেতা) নির্যাতনে অর্ধমৃত দেশটার উদ্ধারের একমান্ত্র সর্ত, অন্যদিকে, 
সোভিয়েত রাজ, তার আইনগুলির 'ভান্ততে অনুসৃত তার পদ্ধাততে 
কার্ধক্ষেত্নে এই ধৰনিগুলিকে কার্যকর করাটা সমাজতন্দ্ের চূড়ান্ত বিজয়ের 
পক্ষে অত্যাবশ্যক ও যথেন্ট। আর ঠিক এই কথাটাই তারা ব্‌ঝতে 
অক্ষম, যারা “র্বিতচর্রণ” ও “তুচ্ছ' ধ্বনিকে এতটা প্রধান করে তোলাকে 
ঘৃণা ভরে উড়িয়ে দেয়। মাত্র এক বছর আগে জারতন্দের উচ্ছেদ-করা ও 
ছয় মাসেরও কম আগে কেরেনাস্কদের হাত থেকে মুক্তি-পাওয়া ক্ষুদে 
কাঁষ দেশটায় স্বভাবতই যে কোনো দীর্ঘস্থায়ী ও প্রাতন্রিয়াশশল যুদ্ধের 
সহগামী পাশাঁবকতা ও বন্যতায় প্রবল হয়ে ওঠা স্বতঃস্ফূর্ত অরাজকতা 
থেকে গেছে কম নয়, হতাশা ও লক্ষ্যহণীন বিদ্বেষের মনোভাব গড়ে উঠেছে 
কম নয়» এর সঙ্গে যাঁদ বুজোয়া খানসামাদের (মেনশোভিক, দক্ষিণপল্থ? 
সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানার প্রভাতি) প্ররোচনামূলক রাজনীতির কথা ধার, 
তাহলে খুবই বোধগম্য হয়ে ওঠে জনগণের মেজাজে একটা পুরো বাঁক 
ঘঁটয়ে সঠিক, সাহফ্‌ ও সুশৃঙ্খল শ্রমে তাদের উতরুমণের জন্য সেরা ও 
সচেতন শ্রমক ও কৃষকদের পক্ষ থেকে কী দীর্ঘকালীন ও একরোখা 
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উদ্যোগ দরকার। গারব জনগণ (প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারাীয়) কর্তৃক 
কার্যকৃত এইরূপ উত্তরণই কেবল বুর্জোয়া ও বিশেষ করে অসংখ্য কৃষক 
বুর্জোয়াদের ওপর বিজয় সম্পূর্ণ করতে সক্ষম । 


বঞ্জোয়ার সঙ্গে সংগ্রামের নতুন পর্যায় 


আমাদের এখানে বুর্জোয়ারা পরাস্ত, কিন্তু এখনো তাদের মূল উৎপাঁটিত 
হয় নি, তাবা িল-প্ত হয় নি, এমনাক পুরোপুরি চূর্ণও হয় 'ন। 
সেইজন্যই দিনের করতব্যকর্ম হয়ে আসছে বুর্জোয়া সঙ্গে একটা নতুন, 
উচ্চতর রূপের সংগ্রাম, পাঁজপাঁতদের আরো উচ্ছেদের সরলতম কর্তব্য 
থেকে বুর্জোয়ার আস্তত্ব যাতে অসম্ভব হয়ে ওঠে, বুর্জোয়ার পুনরুদয় 
অসম্ভব হয়ে ওঠে এমন সর্ত সৃম্টির অনেক জটল ও দুরূহ কর্তব্যে 
উত্তরণ। একথা পারম্কাব যে এ কর্তব্য অতুলনীয় রকমের অনেক উচ্চ 
স্তরের এবং তা সাধন না করলে সমাজতন্ত্র হয় না। 

যাঁদ পশ্চিম ইউরোপায় মাপকাঠি ধাঁব, তাহলে আমরা এখন মোটামুটি 
১৭৯৩ ও ১৮৭১ সালের (৩৮) মান্রায় পেপছেছি। আমরা সঙ্গতভাবেই 
এই গর্ববোধ করতে পাঁর যে আমরা এই মান্নায় উঠোছ ও একাঁদক থেকে 
নিঃসন্দেহেই খাঁনকটা এগিয়োছ, যথা: সারা রাশিয়ায় উচ্চতর ধরনের 
রাষ্ট্র, সোভিয়েত রাজ ঘোষণা ও চালু করোছ। কিন্তু আর্জতটুকু নিয়েই 
তপ্ত থাকতে আমরা কোনোক্রমেই পার না, কেননা আমরা সমাজতন্দে 
উত্তরণ করছ, অথচ সোঁদক দিয়ে নির্ধারক এখনো কিছ কার্যকর কার 
ন। 

নির্ধারক জানসটা হল উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ওপর কঠোরতম 
দেশব্যাপী হিশেব ও নিয়ল্পরণ। অথচ যে সব উদ্যোগ, অর্থনীাতর যে সব 
শাখা ও দিক আমরা বুর্জোয়ার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছি, সেখানে 'হিশেব 
ও নিয়ল্্ণ এখনো কার্যকর হয় নি, আর তা ছাড়া সমাজতন্ প্রবর্তনের 
সমান গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় বৈষয়িক সর্তের কথাই ওঠে না, যথা: সর্বজাতায় 
আয়তনে শ্রমের উৎপাদনশনীলতা বাদ্ধ। 

সেইজন্য, পঃজির ওপর আক্ুমণ চালিয়ে যাও, এই সাধারণ সূত্রে 
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বর্তমান মুহূর্তের কর্তব্য নির্ধারণ করা চলে না। প*জিকে যাঁদও আমরা 
নিঃসন্দেহেই খতম কার নন, এবং মেহনতাদের এই দুষমনের ওপর আক্রমণ 
যাঁদও একান্তই প্রয়োজন, তাহলেও এরূপ নির্ধারণ হবে অযথার্থ আনারর্ট, 
তাতে বর্তমান মুহূর্তের বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবা হচ্ছে না, যখন আরো 
আক্রমণের সাফল্যের স্বার্থেই বর্তমানে আক্রমণ "থামানো" দরকার । 

এটাকে ব্যাখ্যা করা যায় যাঁদ পঁজর বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধটাকে তুলনা 
কার এক বিজয়ী সৈন্যদলের অবস্থার সঙ্গে, যারা শরুর, ধরা যাক, অর্ধেক 
কি দুই-তৃতীয়াংশ জাম আঁধকার করার পর শাক্তসংগ্রহ, সামারক সরঞ্জাম 
বৃদ্ধি, যোগাযোগ পথের মেরামাতি ও সংহতি, নতুন নতুন গুদাম নির্মাণ, 
নতুন মজুদ-বাহিনী আনয়ন ইত্যাঁদর জন্য আক্রমণ থামাতে বাধ্য হয়েছে। 
এরূপ পারাস্থীতিতে বিজয়ী সৈন্যবাহননর আক্রমণ বন্ধ আবশ্যক হয় শত্রুর 
বাকি এলাকাটা জয় করার স্বার্থে অর্থাৎ পাঁরপূর্ণ বিজয়ের স্বার্থে । যে 
একথা বোঝে নি যে বর্তমান মুহর্তে ঘটনার অবজেকাঁটভ অবস্থায় পঃঁজর 
ওপর এইরূপ আব্রমণ 'থামানো' আমাদের প্রয়োজন হয়েছে, সে বতমান 
রাজনোতিক মুহূর্তের কিছুই বোঝে 'নি। 

বলাই বাহুল্য ষে পজির ওপর আক্রমণ থামানোর" কথা বলা যায় 
কেবল উদ্ধৃতিচিহেনর মধ্যে, অর্থাৎ কেবল রুূপকার্থে। মামুলী যুদ্ধে 
আক্রমণ বন্ধের সাধারণ নির্দেশে দেওয়া সম্ভব, কার্ষক্ষে্রে অগ্রাভিযান বন্ধ 
করা যায়। পাঁজর 'বরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রাভিযান থামানো চলে না, আমরা 
পধাজর আরো উচ্ছেদে আপত্তি করব এমন কথাই হতে পারে না। প্রশ্নটা 
আমাদের অর্থনৌতক ও রাজনোতক কাজের ভারকেন্দ্রের পারবর্তন নিয়ে । 
এ পর্যন্ত উচ্ছেদকারণীদের সরাসরি উচ্ছেদের ব্যবস্থাই ছল প্রধান। এখন 
প্রধান হয়ে দাঁড়াচ্ছে পঃঁজপাঁতরা যেখানে ইতিমধ্যেই উৎখাত হয়েছে, তথা 
বাক সমস্ত অর্থনীতিতে 'হিশেব ও নিয়ন্মণের ব্যবস্থা । 

এখন যাঁদ আমরা আগের গাঁতিবেশে প:জির উচ্ছেদ আরো চালিয়ে 
যাই, তাহলে নিশ্চয় পরাজিত হব, কেননা সমস্ত চিন্তাশীল লোকের কাছেই 
একথা স্প্ট যে প্রলেতারীয় হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ সংগঠন নিয়ে আমাদের কাজ 
উচ্ছেদকারীদের' সরাসান্সি উচ্ছেদের কাজ থেকে পোঁছয়ে আছে। এখন 
যাঁদ আমরা সমস্ত শাক্ত নিয়ে হশেব ও নিয়ন্মণ সংগঠনের কাজে লাগ, 
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তাহলে আমরা এ কর্তব্য সাধন করতে পারব, ঘাটতি পুষিয়ে নেব, পাঁজর 
বিরুদ্ধে আমাদের গোটা “অভিযানটা' জিতে যাবে। 

কিন্তু ঘাটতি পুষিয়ে নেওয়ার কথা বলা কি কোনো একটা ভুল স্বীকাতির 
সমতুল্য? মোটেই নয়। ফের সামারক উপমা নেওয়া যাক। যাঁদ কেবল লঘু 
অশ্বারোহী বাহনী দিয়েই শুকে ঘায়েল ও কোণঠাসা করা যায়, তাহলে 
সেটা করা উচিত। আর যাঁদ এটা সাফল্যের সঙ্গে করা যায় কেবল একটা 
মান্তা অবাধ, তাহলে, খুবই বোঝা যায় যে সে মানার পর ভারি গোলন্দাজ 
বাঁহনী আনার প্রয়োজন হয়। ভার গোলন্দাজ বাহিনী আনার ঘাটাতটা 
এখন পাষয়ে নেওয়া দরকার, একথা এখন স্বীকার করে আমরা মোটেই 
অশ্বাবোহশী বাহিনীর বিজয়ী আকন্রমণকে ভুল বলছ না। 

বুর্জোয়ার খানসামারা আমাদের প্রায়ই এই বলে তিরস্কার করে যে 
আমরা পাঁজর বিরুদ্ধে 'লালরক্ষী' আব্রমণ চালিয়োছি। 'তিরস্কারটা উন্ততট, 
[ঠিক টাকার থাঁলর খানসামাদেরই যোগ্য। কেননা প:জর ওপর 'লালরক্ষ+ 
আক্রমণ যথাকালে নিঃসন্দেহেই প্রয়োজন হয়েছিল ঘটনাচক্রের ফলে: প্রথমত, 
পাজ সে সময় কেরেনাস্কি আর ক্রাসনভ, সর্দভনকভ আর গোৎস (গেগেচকরি 
এখনো তেমান প্রাতরোধ চালিয়ে যাচ্ছেন), দুতোভ আর বগায়েভাঁস্ক মারফত 
সামরিকভাবে প্রাতরোধ দিচ্ছিল। সামারক প্রাতরোধকে সামরিক উপায়ে 
ছাড়া চূর্ণ করা যায় না, এবং লালরক্ষীরা শোষকদের জোয়াল থেকে মেহনতা 
ও শোধিতদের মাক্তর উদাত্ত ও মহত্তম এরীতহাঁসিক কর্মই সম্পাদন করছিল । 
প্রধান করে তুলতে পারি নি আরো এইজন্য ষে, পরিচালন বিদ্যা লোকে 
পায় জল্মসূন্নে নয়, আভজ্ঞতা থেকে । তখন এ আঁভজ্ঞতা আমাদের ছিল 
না। এখন সেটা আছে। তৃতীয়ত, সে সময় জ্ঞান ও টেকনলজির বিভিন্ন 
শাখার বিশেষজ্ঞ আমাদের আয়ত্তে থাকা সম্ভব হয় নন, কেননা তারা হয় 
বগায়েভাঁকদের দলভুক্ত হয়ে লড়ছিল, নয় অন্তর্থাত মারফত নিমন্নমিত ও 
একরোখা নিক্ষম্ন প্রাতরোধের সুযোগ তখনো পাচ্ছিল। এখন আমরা 
অন্তর্থাত চূর্ণ করোছ। পাঁজর ওপর 'লালরক্ষণ' আক্রমণ সার্থক ও বিজয়ী 
হয়, কেননা আমরা পাঁজর সামারক প্রাতরোধ ও অন্তর্থাতমূলক প্রাতরোধ 
উভয়কেই পরাস্ত করি। 
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তার মানে কি এই যে পাঁজর ওপর 'লালরক্ষী' হামলা সর্বদাই 
যুক্তিযুক্ত, সর্বাবধ পাঁরাস্থীতিতেই যাুক্তযুক্ত, প:জর সঙ্গে লড়াইয়ের 
অন্য কোনো পদ্ধতি আমাদের নেই? একথা ভাবা হবে ছেলেমানূষি। লঘু 
বাহিনীও আমাদের আছে। আমরা জয়লাভ করেছি দমন পদ্ধাত 'দয়ে, 
পাঁরচালন পদ্ধাত 'দয়েও জয়লাভ করতে আমরা সক্ষম। পারাস্থিত যখন 
বদলে যায় তখন শন্লুর সঙ্গে সংগ্রামের পদ্ধাতকেও বদলাতে পারা উচিত। 
অন্য সমস্ত জাঁমদার ও বুর্জোয়া প্রাতিবিপ্লবীদের মতোই সর্বশ্রী সাঁভনকভ 
আর গেগেচকারদের ওপরেও 'লালরক্ষণ' দমনকার্য আমরা মুহূর্তের জন; 
পারহার করব না। কিন্তু লালরক্ষণ হামলার আবাঁশ্যকতার যুগটা যখন 
মূলত সমাপ্ত (এবং সমাপ্ত হয়েছে বিজয়ে), যখন আদো যাতে কোনো 
বুর্জোয়া জন্মাতে না পারে তার জন্য নতুন করে জমিতে হাল দেবার 
লাগাবার যুগটা করাঘাত করছে দরজায়, তখন 'লালরক্ষী' পদ্ধাতকেই 
প্রধান করে তোলার মতো নির্বোধ আমরা হব না। 

এটা একটা স্বকীয় বোশিম্ট্যের যুগ, অথবা বলা ভালো, 'বকাশস্তর, 
এবং পঁজর ওপর পাঁরপূর্ণ বিজয় লা5ু করতে হলে এরূপ স্তরের 
বৈশিষ্ট্যসৃ্চক পারাস্থিতির সঙ্গে আমাদেব সংগ্রামের রূপকে খাপ খাইয়ে 
নিতে পারা চাই। 
ছাড়া সমাজতল্ল্রে উত্তরণ অসন্ভব, কেননা সমাজতন্দ্বের জন্য দরকার পঃজবাদের 
তুলনায় ও প:জিবাদ রচিত ভান্তর ওপর শ্রমের উচ্চতর উৎপাদনশশলতার 
দিকে সচেতন ও গণ-আয়তনে অগ্রগমন। সমাজতন্দকে নিজের মতো ক'রে, 
দিয়ে এই অগ্রগমন সাধন করতে হবে। আর ব্যাপকভাবে বিশেষজ্ঞরা হল 
আনিবার্যই বুয়া চরিত্রের, যে জীবন-পারিস্িতি তাদের বিশেষজ্ঞ করেছে, 
অরই প্রভাবস্থ। আমাদের প্রলেতারয়েত যাঁদ ক্ষমতা দখল করার পর 
দেশজোড়া আয়তনে হিশেব, নিয়ল্ণ ও সংগঠনের কাজটা দ্রুত সাধন 
করতে পারত, _ (যুদ্ধ ও রাশিয়ার পশ্চাংপদতার জন্য তা ছিল অসম্ভব) __ 
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তাহলে অন্তর্থাত চূর্ণ করে সার্বজনীন হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আমরা 
বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদেরও পুরোপুরি আমাদের অধানস্ছ করতে পারতাম। 
সাধারণভাবে হিশেব ও নিয়ন্াণের ক্ষেত্রে রীতিমতো পবলম্ব' ঘটায় আমরা 
অন্তর্থাতকে পরাস্ত করতে পারলেও বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞদের আমাদের আজ্ঞাধীন 
কবার মতো অবস্থা এখনো গড়ে তুলতে পার নি; গাদা গাদা অন্তর্থাতক 
“কাজে যাচ্ছে" কিন্তু সেরা সংগঠক ও বড়ো দরের বিশেষজ্ঞদের রাম্ট্রী কাজে 
লাগাতে পারে হয় পুরনো ধরনে, বুর্জোয়া কায়দায় (অর্থাৎ মোটা বেতন 
দয়ে), নয় নতুন কায়দায়, প্রলেতারীয় ধরনে অর্থাৎ দেশব্যাপী হিশেব ও 
নিয়ল্মণের এমন পাঁরাস্থিতি গ'ড়ে যাতে আঁনবার্ধতই ও আপনা থেকেই 
বশেষজ্ঞরা অধশনস্থ ও আকৃষ্ট হবে)। 

আমাদের এখন সাবেকী বুর্জোয়া পদ্ধীতর আশ্রয় নিতে হয়েছে, বড়ো 
হয়েছে। ব্যাপারটা যারা জানে তারা সবাই এটা দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু 
প্রলেতারায় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এরুপ ব্যবস্থার তাৎপর্য নিয়ে সবাই ভাবছে 
না। একথা পাঁরচ্কার যে এর্প ব্যবস্থা হল আপোস, প্যারিস কাঁমউন ও 
যে কোনো প্রলেতারীয় ক্ষমতার নীতি থেকে বিচ্যুতি, যা দাবি করে 
পারিশ্রামককে শ্রামকের গড় বেতনের মান্নার সমান করা, ভাগ্যান্বেষণের 
সঙ্গে কথায় নয়, কাজে লড়াই দাবি করে। 

শুধু তাই নয়। একথা পরিজ্কার যে এরূপ ব্যবস্থা কেবল কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে ও কিছুটা পারমাণে পঃজির ওপর আরুমণে ক্ষা্তই নয়, 
(কেননা পুঁজ জিনিসটা টাকার পুঞ্জ নয়, 'নার্র্ট সামাজিক সম্পক্), 
আমাদের সমাজতান্নিক সোভিয়েত রাষ্ট্ীক্ষমতার পক্ষ থেকে এক পা পিছ, 
হটা, একেবারে গোড়া থেকেই এ ক্ষমতা মোটা বেতনকে গড়পড়তা শ্রামকের 
মাইনের মারায় নামাবার নীতিকে ঘোষিত ও চাল্‌ করেছিল (৩৯)। 

অবশ্যই বুর্জোয়ার খানসামারা, বিশেষ করে মেনশোঁভক, নভায়া- 
জজ নওয়ালা, দাক্ষণপল্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারদের মতো চুনোপংটরা 
এই স্বীকৃতি দেখে হাসাহাসি করবে যে আমরা এক পা পিছু হটাছ। 
কিস্তু হাসাহাসিতে কর্ণপাত করার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। 
আমাদের দরকার সমাজতন্দের দকে আঁত মান্নায় কঠিন ও নতুন পথটার 
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বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন করা, ভুলচুক ও দুর্বলতা চাপা না দিয়ে সময় থাকতেই 
অকৃতটা করে ফেলার চেষ্টা করা। অসাধারণ বোশ মাইনে দিয়ে বুর্জোয়া 
বিশেষজ্ঞদের টেনে আনাটা যে কমিউনের নাতি থেকে বিচ্যাতি, এটা জনগণের 
কাছে চেপে যাওয়ার অর্থ বুর্জোয়া রাজনশীতবাজদের স্তরে নেমে যাওয়া, 
জনগণকে ঠকানো । ক ভাবে ও কেন আমরা পশ্চাংপদক্ষেপ করলাম, তা 
প্রকাশ্যে ব্যাখ্যা করা ও তারপর ঘাটতি পাুঁষয়ে নেবার কী কা উপায় 
আছে তা জনসমক্ষে আলোচনা করা -- এর অর্থ জনগণকে শাক্ষত করা, 
আভজ্ঞতা থেকে নিজেরা শেখা, জনগণের সঙ্গে একে সমাজতন্ন নির্মাণ 
শেখা । ইতিহাসে কেবাঁল বিজয় এমন একটা সমরাভিযান বড়ো একটা দেখা 
যায় নি, যেখানে কোনো ভুলচুক করতে হয় নি বিজয়কে, আধাশক পরাজয় 
সইতে হয় নি, ক্ষণকালের জন্য কোনো কিছু ছাড় দিতে, ও কোথাও-বা 
ছু হটতে হয় নি। আর পঠঁজবাদের বিরুদ্ধে আমরা যে 'আভিযানে' 
নেমেছি তা সবচেয়ে কঠিন সমরাভিযানের চেয়েও লক্ষগুণ কঠিনতর, এবং 
একটা বিশেষ ও আধাশক পশ্চাংপসরণে বিমর্ষ বোধ করা বোকামি ও 
লঙ্জার কথা। 

প্রশনটার ব্যবহারিক দিকে যাওয়া যাক। ধরা যাক, দেশের যথাসম্ভব 
দ্রুত অর্থনোৌতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় শ্রমের পাঁরচালনার জন্য জ্ঞান, 
টেকনলাঁজ ও ব্যবহাঁরক আঁভজ্ঞতার 'বাভন্ন শাখায় হাজার জন প্রথম 
শ্রেণীর বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ দরকার রূশ সোভিয়েত প্রজাতল্তের। ধরা 
যাক, এই প্রথম আয়তনের তারকাদের বেতন 'দিতে হচ্ছে বছরে ২৫,০০০ 
রুবল _- বলাই বাহুল্য, এদের অধিকাংশ শ্রাীমকদের অধঃপতন নিয়ে যত 
চেশ্চায়, বুর্জোয়া নৌতিকতায় 'নজেরাই তারা তত অধঃপাঁতিত। ধরা যাক, 
এই টাকাটা (আড়াই কোটি রুবল) 'দ্বিগ্ণ (এই কথা ধরে নিয়ে যে গুরুত্বপূর্ণ 
সাংগঠনিক-টেকানকাল কাজ বিশেষ দ্রুত ও সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদনের 
জন্য বোনাস দেওয়া হচ্ছে) এমনাক চতুগর্মণ করা দরকার (এই কথা ধরে 
নিয়ে যে আরো খাঁই-ওয়ালা কয়েক শ' বিদেশশী বিশেষজ্ঞদের টানা হল)। 
'জিজ্ঞাসা কার, বিজ্ঞান ও টেকনলাজর সর্বশেষ কাঁতত্বের ওপর জাতশয় 
শ্রমের পুনঃসংগঠনে বছরে এই পাঁচ কি দশ কোটি রুবল ব্যয় কি সোভিয়েত 
প্রজাতন্দের পক্ষে অত্যধিক বা সাধ্যাঁতিরিক্ত বলে ধরা সম্ভব? নিশ্চয় নয়। 
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নচেতন শ্রামক ও কৃষকদের বিপুল অধিকাংশই এরূপ ব্যয় অনুমোদন 
করবে, ব্যবহারিক জীবন থেকে তারা জানে যে আমাদের পশ্চাৎপদতার 
ফলে আমরা শত কোটি টাকা ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছি, আর আমাদের কাজে 
বুর্জোয়া বাদ্ধিজীবদের "তারকাদের, সকলের, স্বেচ্ছামূলক অংশগ্রহণ 
ঘটাবার মতো মান্রায় সংগঠনশনীলতা, হিশেব ও নিয়ন্লণে আমরা এখনো 
পেশছই নি। 

বলাই বাহ্‌ল্য, প্রশ্নটার আরেকটা দিকও আছে। মোটা বেতনের 
অধঃপাতক প্রভাব সোভিয়েত রাজ (সেটা আরো এই কারণে যে এ রাজ 
স্থাপনের বিপ্রবটা দ্রুত ঘটায় কিছু সংখ্যক ভাগ্যান্বেষী ও চোর না এসে 
পারে নি, নানা ধরনের অপদার্থ অথবা িবেকহণীন কামসারের সঙ্গে মিলে 
তারা রাষ্ট্রীয় তহবিল তছরপের... “তারকা” হতে গররাজী নয়) এবং শ্রামক 
জনগণ উভয়ের ক্ষেত্রেই তর্কাতীতি। কিন্তু শ্রীমক ও গাঁরব কৃষকদের মধ্যে 
যারা চিন্তাশীল ও সং তারা আমাদের সঙ্গে সায় দেবে, স্বীকার করবে যে 
প:জিবাদের কদর্য উত্তরাধিকার থেকে সঙ্গে সঙ্গেই মুক্ত পেতে আমরা 
অক্ষম, & কি ১০ কোটি রূবল সেলাম" (নিচু থেকে দেশব্যাপী হিশেব 
ও নিয়ল্্ণ ব্যবস্থায় আমাদের পেছিয়ে থাকার জন্য সেলাম) থেকে সোভিয়েত 
প্রজাতল্ম অব্যাহতি পেতে পারে কেবল সংগঠিত হয়ে, নিজেদের মধ্যেই 
শঙ্খলা টেনে তুলে, নিজেদের মধ্য থেকে পঃজবাদের উত্তরাধিকার রক্ষক" 
'প:জিবাদের এীতিহ্য বাহকদের', অর্থাং ফাঁকবাজ, পরজীবী, রাম্টী তহবিল 
তছর্পকারীদের (এখন সমস্ত জমি, সমস্ত কলকারখানা, সমস্ত রেলপথই 
হল সোভিয়েত প্রজাতন্দ্বের 'রাম্দ্রীয় তহবিল') সাফ করে ছাড়া অন্য কোনো 
ভাবে নয়। সচেতন, অগ্রণণ শ্রীমক ও গাঁরব কৃষকেরা যাঁদ সোভিয়েত 
প্রীতম্ঠানগ্যালর সহায়তায় এক বছরের মধ্যে সুসংগঠিত, সুশৃঞ্খল, সৃব্যবাস্থত 
হতে পারে, একটা প্রবল শ্রম-শৃঙ্খলা গড়ে তুলতে পারে, তাহলে আমরা এক 
বছর পরেই এই 'সেলামী' ঝেড়ে ফেলতে পারি, সেটা কমানো যায় এমনকি 
আরো আগেই... আমাদের শ্রীমক-কৃষক শ্রম-শঙ্খলা ও সংগঠনশশলতার 
সাফল্যের সমপরিমাণে। বুর্জোয়া বিশেষজ্জদের বিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে 
আমরা নিজেরাই, শ্রমিক ও কৃষকেরাই যত তাড়াতাড়ি শ্রেম্ঠ শ্রম-শৃঙ্খলা 
ও উচ্চতম মান্রার শ্রম-টেকানক শিখে নেব, তত দ্লুতই আমরা এই সব 
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বিশেষজ্ের জন্য যতকিছ 'সেলামীর' হাত থেকে রেহাই পাব। 

প্রলেতারিয়েতের পাঁরচালনায় সংগঠন নিয়ে আমাদের কাজ, দেশব্যাপ? 
হিশেব এবং উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ওপর নিয়ল্ণ নিয়ে আমাদের 
কাজ উচ্ছেদকারদের সরাসাঁর উচ্ছেদের কাজ থেকে ভয়ানক পোছিয়ে আছে। 
বর্তমান মৃহূর্তের বৈশিষ্ট্য ও তা থেকে আসা সোভিয়েত রাজের কর্তব্য 
বোঝার পক্ষে এই অবস্থাটাই হল মূল কথা। বুজৌয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
ভারকেন্দ্রু সরে যাচ্ছে এই রূপ 'হিশেব ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাপনায় । কেবল 
এইখানটা থেকে এগিয়েই ব্যাঞ্ক জাতীয়করণ, বাহর্বাণজ্যে একচেটিয়া 
স্থাপন, মুদ্রা সণ্চালনের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ল্মণ, প্রলেতারীয় দৃম্টিকোণ 
থেকে সন্তোষজনক একটা সম্পান্তকর ও আয়কর প্রবর্তন, শ্রমবাধ্যতা চালুর 
ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও আর্ক নীতির 'দক থেকে উপাস্ত কর্তব্য 
সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়। 

এই সব ক্ষেত্রে সমাজতান্তিক পুনর্গঠনের দিক থেকে আমরা ভয়ানক 
পেছিয়ে আছি (আর এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র) আর পৌঁছয়ে আছি 
কারণ সাধারণভাবে হিশেব ও নিয়ন্ত্রণ সংগঠিত হয়েছে কম। বলাই বাহুল্য 
যে এ কর্তব্যটা খুবই দুর্হ, এবং যুদ্ধজনিত ধৰংসাবস্থার ক্ষেত্রে তার 
সমাধান সম্ভব কেবল দীর্ঘকাল ধরে, কিন্তু ভোলা উচিত নয় যে ঠিক 
এইখানটাতেই বুর্জোয়ারা__ বিশেষ করে অসংখ্য ক্ষুদে ও কৃষক বুর্জোয়ারা _ 
আমাদের সঙ্গে গ্রূতর লড়াই চালাচ্ছে, প্রবর্তমান নিয়ন্্ণ বানচাল করছে, 
দৃল্টান্তস্বরূপ, শস্য একচোঁটয়া বানচাল করছে, দাঁওবাজি এবং চোরাবাজার 
ব্যবসার জন্য ঘাঁটি জয় করছে। যে সব 'ডান্রু আমরা পাশ করোছ তা 
এখনো মোটেই যথেম্ট পাঁরমাণে বাস্তবে চালু করতে পার নি, এবং 
বর্তমান মুহূর্তের প্রধান কর্তব্য হল পদনর্গঠনের যে সব মূল কথাগুলো 
ইতিমধ্যেই আইনে পরিণত হয়েছে ৫কস্তু এখনো বাস্তব হয় নি), কাজের 
লোকের মতো তাদের ব্যবহারিক রূুপায়ণে সমস্ত শাক্ত সংহত করা। 

ব্যাঙ্ক জাতাঁয়করণ চালিয়ে গিয়ে অটলভাবে তাদেরকে সমাজতল্মের 
আমলে সামাঁজক 'হিশেব 'নিকেশের গ্রল্থাবন্দূতে পাঁরণত করার পথে 
এগুতে হলে সর্বাগ্রে ও সর্বোপরি দরকার জাতীয় ব্যাঞ্কের শাখার 
সংখ্যাবৃদ্ধ, আমানত আকর্ষণ, জনসাধারণের পক্ষে টাকা জমা দেওয়া ও 
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তোলার কাজটা সহজ করা, 'লাইন' দূর করা, ঘুষখোর ও চোরদের পাকড়াও 
করা ও গ্যলি করা ইত্যাদর ক্ষেত্রে বাস্তব সাফল্য অর্জন। প্রথমে সবচেয়ে 
সরলতম জিনিসগুলোকে বাস্তবে কার্যকরী কবতে হবে, যা আছে তাকে 
সংগঠিত করতে হবে ভালোভাবে, তারপর তৈরি হতে হবে আরো জটিল 
কাজের জন্য। 

যে সব রান্ট্রীয় একচেটিয়া ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে শস্য, চামড়া 
ইত্যাঁদ) তাকে জোরদার ও সুশৃঙ্খল করতে হবে, - এবং তদ্দবারাই তৈরি 
হতে হবে বাহ্বাঁণজ্যের ওপর রাম্ট্রের একচেটিয়া স্থাপনে; এ ছাড়া আমরা 
বিদেশী পাঁজকে 'সেলাম?' দেওয়া থেকে রেহাই পাব না। আর শনার্দ্ট 
একটা উৎরুমণকালের জন্য বিদেশ পুজকে খাঁনক সেলাম 'দিয়ে নিজেদের 
আভ্যন্তরীণ অর্থনোতিক স্বাবলম্বন আমরা রক্ষা করতে পারব না তার 
ওপবেই নির্ভর করছে সমাজতান্ত্রিক 'নর্মাণের সমস্ত সন্তাবনা। 

সাধারণভাবে কর আদায়ে এবং বিশেষ করে সম্পত্তকর ও আয়কর 
আদায়েও আমরা অসাধারণ পোছয়ে আছি। বুর্জোয়ার ওপর খেসারত 
ধার্যের ব্যবস্থাটা নীতিগতভাবে নিঃসন্দেহেই প্রযোজ্য এবং প্রলেতারিয়েতের 
অনুমোদন লাভের যোগ্য, - এটা থেকেও দেখা যাচ্ছে যে আমরা এই 
দক থেকে পাঁরচালন পদ্ধতির চেয়ে বিজয় পদ্ধতির (ধনীদের কাছ থেকে 
রাশিয়াকে গাঁরবদের জন্য জয়) বোঁশ সাল্নকট। কিন্তু শীক্তশালী হতে 
হলে, নিজের পায়ের ওপর কায়েম হয়ে দাঁড়াতে হলে আমাদের প্রথমোক্ত 
যেতে হবে পাকাপাকি ও সাঁঠকভাবে আদায় করা সম্পার্ত-ও-আয় করে, 
সংগঠনশশীলতা, হিশেব ও নিয়ন্ত্রণের উন্নত ব্যবস্থাপনা । 

শ্রমবাধ্যতা প্রবর্নে আমাদের বিলম্ব থেকে আরো একবার দেখা 
যাচ্ছে যে, দিনের আশন কর্তব্য হশেবে এগিয়ে আসছে একাঁদকে 
প্রস্তুতিমূলক সাংগঠাঁনক কাজ, যাতে আঁজতটা চূড়ান্তরূপে সংহত হওয়ার 
কথা, অন্যদিকে পঃজিকে ঘেরাও করে" 'আত্মসমপা্ণে বাধ্য করার মতো 
ন্লিয়াকলাপের জন্য তোর হওয়া প্রয়োজন । শ্রমবাধ্যতা আমাদের প্রবর্তন 
করা উচিত আঁবলম্বে, 'িস্তু প্রবার্তত করতে হবে অত্যন্ত ভ্রামকতা ও 
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আভিজ্ঞতায়, এবং বলাই বাহুল্য, ধনশদের জন্য শ্রমবাধ্যতা প্রবর্তনই হবে 
প্রথম পদক্ষেপ। গ্রাম্য বুর্জোয়া সমেত সমস্ত বুর্জোয়ার জন্য শ্রম ও 
পাঁরভোগ-বাজেটের খাতা চালু করতে পারলে সেটা হবে শরুকে পুরোপ্7ার 
“ঘেরাও করা" এবং উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ওপর সাত্যকার দেশব্যাপী 
[হশেব ও নিয়ল্লণ স্থাপনের দিকে গুরত্বপূর্ণ অগ্রপদক্ষেপ। 


দেশব্যাপী ছিশেব ও নিয়ল্ণের জন্য সংগ্রামের তাৎপর্য 


রাষ্ট্র যুগের পর ষূগ জনপাড়ন ও লুম্ঠনের সংস্থা হয়ে থাকায় 
সবাক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের প্রতি জনগণের প্রচণ্ড বিদ্বেষ ও আঁবশ্বাসের এক 
উত্তরাধিকার রেখে গেছে আমাদের জন্য। সেটাকে জয় করা খুবই দুরূহ 
কাজ, শুধু সোভিয়েত রাজের পক্ষেই তা সাধ্যায়ত্ত, কিন্তু তার জন্য সোভিয়েত 
রাজের পক্ষেও প্রয়োজন দীর্ঘ কাল ও প্রচুর অধ্যবসায়। কিস্তু িশেব ও 
নিয়ন্মণের প্রশ্নে, বুর্জোয়াকে উচ্ছেদ করার পর 'দনই এই যে প্রশ্নটা হয়ে 
দাঁড়ায় সমাজতান্তিক বিপ্লবের পক্ষে মূলগত, এতে এর্‌প উত্তরাধিকারের' 
প্রভাব হয় খুবই তশক্ষ। আঁনবার্যই কিছুটা সময় যাবে, তারপর এই যে 
জনগণ জমিদার ও বুর্জোয়া উচ্ছেদের পর প্রথম নিজেদের স্বাধীন বলে 
অনুভব করছে, তারা বুঝবে, বই থেকে নয়, নিজেদের সোভিয়েত আঁভজ্ঞতা 
থেকে বুঝবে ও টের পাবে যে উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ওপর সর্বাঙ্গীন 
রাষ্ট্রীয় হিশেব ও নিয়ল্মণ ছাড়া মেহনতনদের ক্ষমতা, মেহনতাঁদের স্বাধীনতা 
টিকে থাকতে পারে না, পঃজির জোয়ালে প্রত্যাবর্তন অনিবার্য । 

সাধারণভাবে বৃর্জোয়াদের ও বিশেষ করে পেট বুর্জোয়াদের সমস্ত 
অভ্যাস ও এীতহ্যও রাম্ট্রীয় নিয়ন্মণের বরুদ্ধে, 'পাঁবন্র ব্যাক্তমালকানা,, 
'পাবর' ব্যক্তিগত উদ্যোগের পক্ষে । নৈরাজ্যবাদ ও নৈরাজ্য-সাশ্ডিক্যালিজম 
যে ব্্জোয়া ধারা এই মাকর্সীর প্রাতপাদ্যটা যে কা পরিমাণ সঠিক, 
সমাজতন্ম, গ্রলেতারীয় একনায়কত্ব, কাঁমউাঁনজমের সঙ্গে তার ক আপোসহগন 
বিরোধ, তা আমরা এখন বিশেষ স্পন্ট করে দেখতে পাঁচ্ছ। জনগণের 
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মধ্যে সোভিয়েতণ, রাষ্ট্রীয় নিয়ল্মণ ও হিশেবের ধারণাটা চালু করার সংগ্রাম, 
তাকে কার্ষে পাঁরণত করা, খাদ্য আর পাঁরচ্ছদ অর্জনকে যে অতাঁত একটা 
ব্যক্তিগত” ব্যাপার, বেচা-কেনাকে শুধু আমার ব্যাপার, বলে দেখতে 
শাখয়োছল, সে অততের সঙ্গে সম্পকর্ছেদের জন্য এই সংগ্রামটাই হল 
মহ্ত্তম, বিশ্ব-এতিহাসিক তাৎপর্যের একটা সংগ্রাম। 

শ্রামক নিয়ল্পণ আমাদের দেশে আইন 'হশেবে জারি হয়েছে, কিন্তু 
কার্যক্ষেত্রে এমনকি ব্যাপক প্রলেতারীয় জনগণের চেতনাতেই তা সবেমাত্র 
প্রবেশ করতে শুরু করেছে । উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ক্ষেত্রে বৌহশেবপনা 
ও নিয়ন্্রণহশীনতার মানে যে সমাজতন্নের অঙ্কুর ধৰংস, সেটা যে রাষ্ট্রীয় 
তহবিল তছরৃপ (কেননা সমস্ত সম্পাত্তই রান্দ্রীয় তহবিলের মধ্যে পড়ে আর 
রাষ্ট্রীয় তহাবলই হল সোভিয়েত রাজ, আধকাংশ মেহনতাঁদের রাজ); 
হিশেব ও নিয়ন্ত্রণে অবহেলা যে সরাসার জার্মান ও রুশশ কর্নিলভদের 
সহায়তার সমান, মেহনতাঁদের ক্ষমতা যারা উৎখাত করতে পারে কেবল 
আমাদের পক্ষ থেকে 'হশেব ও 'নিয়ন্মণের কর্তব্য কব্জা করতে না পারার 
দক্ষিণপল্থী সোশ্যালিস্ট রেভলিউশানারদের সাহায্য নিয়ে তারা "গু পেতে 
আছে" আমাদের জন্য, সুযোগের অপেক্ষায় আছে - এ নষে আমাদের 
আন্দোলনে আমরা কথা বলি কম, এ নিয়ে অগ্রণণ শ্রমিক ও কৃষকেরা ভাবে 
ও বলে কম। আর যতাদন শ্রামক নিয়ল্লণ একটা বাস্তব ঘটনা হয়ে না উঠছে, 
অগ্রণণ শ্রীমকেরা যতদিন এ নিয়ন্্ণ ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে, অথবা নিয়ন্ত্রণে 
অবহেলাকারীদের বরুদ্ধে বিজয়ী ও র্মম আভযান না চালাচ্ছে, ততাদন 
সমাজতন্মের দিকে প্রথম পদক্ষেপাঁট থেকে শ্রামক নিয়ন্ণ থেকে) 'দ্বতীয় 
পদক্ষেপে যাওয়া যায় না, অর্থাৎ শ্রামক কর্তৃক উৎপাদন নিয়মনে যাওয়া 
যায় না। 

সমাজতান্ত্রিক রাম্ট্র উদত হতে পারে কেবল উৎপাদন-পাঁরভোগণ 
এমন সব কমিউনের জাল-বুনট হিশেবে, যারা সবিবেকে নিজেদের উৎপাদন 
ও পাঁরভোগের হিশেব রাখছে, শ্রমের ক্ষেত্রে ব্য়সংকোচ করছে, অটলভাবে 
শ্রমের উৎপাদনশনলতা বাঁড়য়ে চলছে, এবং তাতে করে শ্রমাদনকে সাত, ছয় 
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এমনাঁক আরও কম ঘণ্টায় নামিয়ে আনার সৃযোগ পাচ্ছে। শস্যের ওপর এবং 
শস্য সংগ্রহের ওপর (তারপর অন্যান্য অত্যাবশ্যক সামগ্রীর ওপর) কঠোরতম, 
দেশব্যাপী, ও সববীঙ্গীন হিশেব ও নিয়ল্্ণের সুব্যবস্থা ছাড়া এখানে কিছুতেই 
চলবে না। পঃঁজবাদ আমাদের এমন সব গণ সংগঠনের উত্তরাধকার দিয়ে 
গেছে, যা গণ আয়তনে হিশেব ও উৎপন্ন বণ্টনের 'নিয়ল্ণে উত্তরণের কাজটাকে 
সহজ করে দিতে পারে - যথা, খারদ্দার সাঁমতি। অগ্রণী দেশগুলির 
তুলনায় রাশিয়ায় তা কম বিকশিত, তাহলেও তার সভ্যসংখ্যা কোট খানেকের 
বেশি। কিছু দিন আগে খাঁরম্দার সামাতি নিয়ে যে 'ডিক্রু জারি হয়েছে তা 
খুবই লক্ষণীয় ঘটনা, তা থেকে বর্তমান মুহূর্তে সোঁভয়েত সমাজতান্ল্িক 
প্রজাতন্নের পারাম্ছীতির বৈশিল্ট্য ও কর্তব্য দেখা যাবে খুবই স্পন্টভাবে। 

ডিক্রিটা হল বুর্জোয়া সমবায় এবং বুর্জোয়া দৃম্টিভাঙ্গতে অবাস্থৃত 
শ্রীমক সমবায়গুলির সঙ্গে একটা রফা। রফা বা আপোসটা হচ্ছে প্রথমত, 
এই যে উক্ত প্রাতিষ্ঠানগুির প্রাতানধবা শুধু যে ভিন্রির আলোচনায় অংশ 
নিয়েছে তাই নয়, কার্ক্ষেত্রে একটা নিধণারক ভোটেরও অধিকার পায়, কেননা 
এই সব প্রাতিষ্ঠান 'ভান্রুর যে অংশটাব দৃঢ় শবরোধতা করে তা বাঁজতি 
হয়েছে। "দ্বিতীয়ত, মূলত আপোসটা এই যে সমবায়ে বিনামূল্যে অন্তরভীক্তর 
নীতি (একমান্র সুসঙ্গত প্রলেতারীয় নীতি), তথা 'নার্দন্ট অণ্টলটির সমস্ত 
আঁধবাসকে একই সমবায়ে অন্তরুক্তর নাতি সোভিয়েত রাজ বর্জন 
করেছে। শ্রেণী-বিলোপের কর্তব্যোপষোগণী এই একমার সমাজতান্ত্রিক নীতি 
থেকে বিচ্যুত হয়ে 'শ্রামক শ্রেণগত সমবায়গুলিকে' বিদ্যমান থাকার অধিকার 
দেওয়া হয়েছে (এগুলি এক্ষেত্রে নিজেদের "শ্রেণীগত' বলছে শুধু এইজন্য 
যে তারা বুর্জোয়ার শ্রেণী-স্বার্থের অধান)। শেষত, সমবায়গুলির 
ব্যবস্থাপকমণ্ডলী থেকে বুর্জোয়াদের একেবারে বাদ দেবার যে প্রস্তাব 
সোভিয়েত রাজ দেয়, তাও খুবই তরল করে দেওয়া হয়েছে, 
ব্যবস্থাপরুমণ্ডলীতে ঢোকা নিষিদ্ধ হয়েছে কেবল ব্যক্তিগত প:জিবাদশী 
চরিত্রের ব্যবসা ও শিল্প প্রাতিজ্ঞানের মালিকদের ক্ষেত্রে। 

প্রলেতারয়েত যাঁদ সোভিয়েত রাজ মারফত কাজ চালিয়ে সর্বরাম্ট্রীয় 
আয়তনে হিশেব ও নিয়ম্্রণ, অন্তত তার বনিয়াদটা সংগঠিত করতে পারত, 
তাহলে এরূপ আপোসের প্রয়োজন থাকত না। বুর্জোয়া সমবায়কে পুরোপুরি 
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নিজের অধীনস্থ করা, উভয়কে মাঁলয়ে সমস্ত ব্যবস্থাপকমণ্ডলনীকে নিজেদের 
হস্তগত করা এবং ধনীদের পারভোগের ওপর তত্বাবধানটা নিজেদের হাতে 
নেওয়ার বদলে শ্রামক সমবায়গুলি বুর্জোয়া সমবায়গৃলির পাশাপাশি শ্রামক 
সমবায় হয়ে থাকার তাঁগদ পাচ্ছে যে নরেজাল বুজৌঁয়া নীতি থেকে, তার 
সোভিয়েতগুঁলর খাদ্য বিভাগ মারফত, সোভিয়েতগুলির সরবরাহ সংস্থা 
মারফত আমরা সমস্ত আধবাসীদের একটি একক, প্রলেতারীয় ধারায় চালিত 
সমবায়ে এঁক্যবদ্ধ করতে পারতাম । 

বুর্জোয়া সমবায়গুলির সঙ্গে এরূপ আপোস ক'রে সোভিয়েত রাজ 
বর্তমান 'বিকাশস্তরে* নিজের বণকৌশল ও কাজের স্বকীয় পদ্ধাত মূর্ত 
নর্দিষ্টরূপে নির্ণয় করেছে, যথা: বুর্জোয়া লোকজনদের পাঁরচালনা ক'বে, 
তাদের কাজে লাগয়ে, তাদের জন্য খানিকটা আংাঁশক ছাড় দিয়ে আমরা 
এমন অগ্রগতির পারাস্থিতি গড়ব, যা আমাদের প্রথমাদককার অনুমানের 
তুলনায় মল্খর হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে হবে আরো পাকাপোক্ত, ঘাঁটি ও 
যোগাযোগ লাইন হবে অনেক জোরদার, জিতে-নেওয়া অবস্থান হবে অনেক 
সংহত। সোভিয়েতগুলি এখন সমাজতাল্তিক 'নর্মাণে তাদের সাফল্যের 
পাঁরমাপ করতে পারে (এবং করা উচিত) অসাধারণ পরিম্কার, সরল ও 
ব্যবহারিক একটা মাপকাঠি 'দয়ে. ঠিক কতগ্দাল লোকগোষ্ঠীতে (কাঁমিউন 
বা গ্রাম, পাড়া ইত্যাদি) সমবায়গুলির বিকাশ সমস্ত আঁধবাসীদের আলিঙ্গন 
করার দিকে কতটা এগিয়েছে। 


শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি 


সমস্ত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেই প্রলেতারয়েত কর্তৃক রাস্ত্রক্ষমতা দখলের 
কাজ নিম্পন্ন হবার পর উচ্ছেদকারণীদের উচ্ছেদ ও তাদের প্রাতরোধ দমনের 
প্রধান ও মূল কাজটা যে পারমাণে সাধিত হবে, সেই পারমাণে আবশ্যিক- 
ভাবেই প্রধান হয়ে এগিয়ে আসে পঃঁজবাদের চেয়ে উচ্চতর সমাজব্যবস্থা 
গঠনের মূল কর্তব্য, যথা: শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং সেই প্রসঙ্গে 
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(ও তারই জন্য) শ্রমের উচ্চতর সংগঠন। আমাদের সোভিয়েত রাজ ঠিক 
এমন একটা পারাস্থৃতিতে রয়েছে, যখন কেরেনাঁষ্ক থেকে কার্নিলভ পর্যস্ত 
সমস্ত শোষকদের ওপর বিজয়লাভের কল্যাণে তা সরাসার এ কর্তব্যের 
সম্মুখীন হওয়ার, তাতে পুরোপ্দীর লেগে যাবার সুযোগ পেয়েছে। আর 
এক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রক্ষমতা যাঁদ দখল করা সম্ভব 
হয় কয়েকটা দিনের মধ্যে, শোষকদের সামরিক (এবং অক্তর্থাতা) প্রাতিরোধ 
যাঁদ এক বৃহৎ দেশের কোণে কোণে পর্যস্ত দমন করা যায় কয়েকটা সপ্তাহে, 
তাহলে শ্রমের উৎপাদনশনলতা বাদ্ধর কর্তব্য পাকাপাকি সাধন করতে হলে 
দরকার অন্তত (বিশেষ করে যন্তরণাকর এবং ধবংসসাধক যুদ্ধের পর) কয়েক 
বছর। কাজের দীর্ঘকালব্যাপী চরিন্রটা এক্ষেরে নিশ্চতই অবজেকাঁটভ 
ঘটনাচত্র প্রসৃত। 

শ্রমের উৎপাদনশীলতা তুলতে হলে দরকার সর্বাগ্রে, বৃহৎ শিল্পের 
বৈষাঁয়ক বনিয়াদকে নিশ্চিত করা: জবালান, লোহা, যল্-নির্মাণ ও রসায়ন 
শিঞ্গের উৎপাদন বাড়ানো । রূশ সোভিয়েত প্রজাতল্ম একটা সুবিধাজনক 
অবস্থায় আছে এই দিক থেকে যে এমনাঁক ব্রেস্ত শান্তচুক্তর পরও তার 
দখলে আছে বিপুল আকরিক (উরালে), পশ্চিম সাইবৌরয়ার (পাথুরে 
কযলা), ককেশাস ও দক্ষিণপূর্বের (তেল), কেন্দ্রালের জবালানি 
(পট) স্তর, বিশাল বনসম্পদ, জলশাক্ত, রসায়ন শিল্পের কাঁচা মাল 
(কারাবৃগাজ) প্রভাত। আধুনিকতম টেকনিকের 'ভাক্তিতে এই সব প্রাকীতিক 
সম্পদ কাজে লাগালে উৎপাদন শাক্তর অভূতপূর্ব অগ্রগতির 'ভান্ত 
রাঁচত হবে। 

শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির 'দ্বতীয় সর্ত হল, প্রথমত, জনগণের 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির মানোন্নয়ন। এই উন্নয়নটা এখন চলছে প্রচণ্ড দ্ুত, 
বুর্জোয়া রুটিনে অন্ধ লোকেরা যা দেখতে পাচ্ছে না, সোভিয়েত সংগঠনের 
কল্যাণে জনগণের 'নিচের “তলায়” এখন আলোকের জন্য কী ব্যাকুলতা ও 
উদ্যমশনীলতা ছাড়া পাচ্ছে তা তারা বুঝতে অক্ষম। "দ্বিতীয়ত, অর্থনৌতক 
উন্নয়নের সর্ত হল মেহনতাঁদেরও শৃজ্খলা বৃদ্ধি, কাজ করতে পারার কৃতিত্ব, 
শ্রমের কার্যকারিতা, প্রখরতা, তার উৎকৃষ্ট সংগঠন। 

বুর্জোয়ারা যাদের ভয় পাইয়ে 'দয়েছে, অথবা স্বার্থোদ্দেশ্যে যারা 
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বুর্জোয়ার সেবা করছে, তাদের বিশ্বাস করতে হলে এই 'দিক থেকে ব্যাপারটা 
আমাদের এখানে খুবই খারাপ, এমনকি নৈরাশ্যজনক। এই সব লোকেরা 
বোঝে না যে তেমন বিপ্লব কখনো হয় নি, হতে পারে না, যেখানে পুরনোর 
পক্ষপাতীরা ভাঙচুর, অরাজকতা ইত্যাদ নিয়ে সোরগোল না তুলেছে। এটা 
স্বাভাবক যে সদ্য সদ্য একটা অভূতপূর্ব রকমের বর্বর জোয়াল ছখুড়ে- 
ফেলা জনগণের মধ্যে একটা গভীর ও ব্যাপক আলোড়ন ও উৎসার চলবে, __ 
জনগণ কর্তৃক শ্রম-শৃঙ্খলার নতুন বাঁনয়াদ গড়ে তোলার প্রান্রিম্মাটা খুবই 
দীর্ঘকালব্যাপ, জমিদার ও বুজোঁয়ার ওপর পৃরিপূর্ণ জয়লাভের আগে 
সে রূপ কাজ শুরু হতেও পারে না। 

কত্ত, বুর্জোয়ারা ও বুর্জোয়া বাদ্ধজীবীরা (নিজেদের সাবেকী বিশেষ 
সুবিধা বজায় রাখার ব্যাপারে হতাশ হয়ে) যে হতাশা এবং প্রায়ই মেকি 
হতাশা ছড়ায় তাতে আত্মসমর্পণ না করলেও আমাদের কোনোক্ুমেই সুস্পন্ট 
অকল্যাণটাকে চাপা দেওয়া উচিত নয়। উল্টে বরং আমরা তাকে উদঘাঁটিত 
করব, তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সোভয়েতী কায়দাকে জোরদার করব, কেননা 
স্বতঃস্ফূর্ত পেটি বুর্জোয়া অরাজকতা, কেরেনস্কি আমল ও কর্নিলভ 
আমলের সপ্ভাব্য পুনঃপ্রাতিষ্ঠার এই সাঁত্তকারের গ্যারাশ্টিটার ওপর 
সচেতন প্রলেতারীয় সংগঠনশীলতার বিজয় ছাড়া সমাজতল্মের সাফল্য 
অকলজ্পনণয়'। 

রুশ প্রলেতারিয়েতের বেশি সচেতন অগ্রবাহিনী ইতিমধ্যেই শ্রম- 
শৃঙ্খলা বৃদ্ধির কর্তব্য নিয়েছে। যেমন, ধাতু কমা ইউীনয়নের কেন্দ্রীয় 
কমিটি ও দ্রেড ইউনিয়নগুলির কেন্দ্রীয় পাঁরষদে উপযুক্ত ব্যবস্থা ও 'িক্রির 
খসড়া রচনার কাজ শুরু হয়েছে (৪০)। এ কাজটাকে সমর্থন ক'রে সর্ব- 
শাক্ততে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। এবার সামনে রাখতে হবে ফুরন 
মজহীরকে কার্ষত প্রয়োগ ক'রে পরখ করার প্রশন, টেইলর প্রথায় বৈজ্ঞাঁনক 
ও প্রগতিশীল যা কিছ আছে তা ব্যবহার করা, মোট উৎপাদনের সঙ্গে 
অথবা রেলওয়ে, জল পরিবহন ইত্যাদর কার্ষফলের সঙ্গে বেতনকে 
সমানুপাতিক করা। 

অগ্রণী জাতগ্ীলর তুলনায় রূশশরা খারাপ শ্রাীমক। জার আমল ও 
ভূমিদাস প্রথার দূর্মর জেরের ফলে তা না হয়ে পারে না। কাজ করতে 
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শেখো _- জনগণের সামনে পূর্ণ আয়তনে এই কর্তব্যটা পেশ করতে হবে 
সোভিয়েত রাজকে । এ দিক দিয়ে প:জবাদের শেষ কথা -_- টেইলর প্রথা 
পজবাদের অন্য সমস্ত প্র্গাতর মতোই হল বুজৌয়া শোষণের সক্ষম 
পাশাঁবকতার সঙ্গে শ্রমের সময় যাল্নিক গাঁতর বিশ্লেষণ, অবান্তর ও 'আনাড়ী 
গতির বজ্ন, কাজের সঠিকতম পদ্ধতি রচনা, হিশেব ও নিয়ন্্রণের শ্রেষ্ঠ 
পদ্ধাতর প্রবর্তন ইত্যাঁদর ক্ষেত্রে একগুচ্ছ সমদ্ধ বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের 
সাম্মলন। এই ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও টেকনলজর সব 'কছু মূল্যবান কাঁতিত্বকেই 
যে করেই হোক গ্রহণ করতে হবে সোভিয়েত প্রজাতল্কে। সমাজতল্লের 
সম্ভাব্যতা 'নরধারত হচ্ছে ঠিক সোভিয়েত রাজ ও পাঁরচালনায় সোভিয়েত 
সংগঠনের সঙ্গে পঠাজবাদের আত সাম্প্রাতক প্রগাতকে মেলানোর ওপর। 
রাশিয়ার টেইলর প্রথা নিয়ে গবেষণা ও অধ্যাপনা, তাকে নিয়মিতভাবে পরখ 
করা, খাপ খাইয়ে নেবার কাজ শুরু করা উচিত রাশিরায়। সেই সঙ্গে শ্রমের 
উৎপাদনশীলতা বাদ্ধর 'দকে এগুবার সময় পংাঁজবাদ থেকে সমাজতন্ত্র 
পেশছবার উৎক্রমণ কালটার বৌশম্ট্য হিশেবে রাখা উচিত, যা একাঁদকে 
দাবি করে যে সমাজতাল্নিক প্রতিযোগিতা ব্যবস্থার বনিয়াদটা যেন 
পাতা হয়, অন্যাদকে বাধ্যবাধকতা প্রয়োগের দাবি করে, প্রলেতারয় 
একনায়কত্বের ধৰনিটা যেন প্রলেতারীয় রাজের মধূমাখা আচরণে কলুষিত 
না হয়। 


তযোগিতা সংগঠন 


সমাজতন্ম সম্বন্ধে বুর্জোয়ারা যে সব ছাইভস্ম সাগ্রহে প্রচার করে, 
তার মধ্যে এই কথাটা পড়ে ষে সমাজতন্তীরা বুঝি প্রাতষোগতার গুরুত্ব 
মানে না। আসলে শ্রেণী, ও সেইহেতু জনগণের দাসত্ব বিলোপ ক'রে কেবল 
সমাজতন্ই প্রথম সত্যিকারের গণ আয়তনে প্রতিযোগিতার পথ খুলে দেয়। 
এবং বুর্জোয়া প্রজাতন্দের বাহ্যক গণতান্ত্রিকতা থেকে প্রশাসনে মেহনতখ 
জনগণের সাঁত্যকার অংশগ্রহণে গিয়ে ঠিক সোভয়েত সংগঠনই ঢালাওভাবে 
প্রাতিযোগতার ব্যকস্থা করে। অর্থনোতিক ক্ষেত্রের চেয়ে রাজনোতক ক্ষেত্র 
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তা করা অনেক সহজ, কিন্তু সমাজতল্লের সাফল্যের জন্য ঠিক প্রথমটাই 
গদর-ত্বপর্ণ। 

প্রাতযোগিতা সংগঠনের একটা উপায় -_ প্রকাশ্যতার কথা ধরা যষাক। 
বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র তা কেবল আনষ্ঠাঁনকভাবে মানে, আসলে তা 
সংবাদপন্রকে পণাজর অধীন করে। চটকদার রাজনোতিক ছাইভস্ম 'দয়ে 
সরবরাহ ইত্যাদিতে 'পাবন্র মালিকানাকে' রক্ষা-করা 'বাণিজ্যক গোপনীয়তার, 
আড়ালে কী চলছে তা চেপে রাখে। বাণাজ্যক গোপনীয়তা সোভিয়েত 
রাজ নাকচ করেছে, নতুন পথে দাঁড়য়েছে, কিন্তু অর্থনোতিক প্রাতযোগিতার 
উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যতাকে ব্যবহার করার দিকে আমরা প্রায় কিছুই কার নি। 
পুরোপুরি মিথ্যাটারী ও বেহায়ার মতো কুৎসাজীবী বুর্জোয়া সংবাদপন্রকে 
নির্মমভাবে দমনের সঙ্গে সঙ্গে এমন সংবাদপত্র সৃম্টির কাজে নিয়মিতভাবে 
লাগতে হবে, যা রাজনৈতিক চটকদারি ও ছাইভস্ম 'দিয়ে জনগণকে মজা 
দেবে না ও বোকা বানাবে না, বরং দৈনন্দিন অর্থনীতির সমস্যা জন-দরবারে 
পেশ করবে, তার গুরুত্বপূর্ণ 'বিগ্লেষণে সাহায্য করবে। প্রাতিটি কারখানা, 
প্রীতটি গ্রাম হল উৎপাদনী-পাঁরভোগণী কমিউন, সাধারণ সোভিয়েত আইন 
নিজেদের মতো ক'রে প্রয়োগের আঁধকার ও দায়িত্ব তাদের আছে (নজেদের 
মতো” ক'রে মানে তা লঙ্ঘন নয়, কার্যকরখ করার রকমার রূপের অর্থে), 
উৎপাদন ও উৎপন্ন বন্টনের হিশেবের সমস্যাটা নিজেদের মতো ক'রে 
সমাধানের অধিকার ও দায়িত্ব আছে। প*জবাদের আমলে এটা ছিল এক 
একজন প:ঁজপাঁতি, জামদার, কুলাকের 'ব্যাক্তগত কাজ'। সোভিয়েত রাজের 
আমলে এটা ব্যাক্তগত কাজ নয়, আত গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় কাজ। 

কমিউনগুলির প্রাতযোগিতা সংগঠন করা, শস্য, পোষাক ইত্যাদির 
উৎপাদন প্রন্রিয্নায় হিশেব ও প্রকাশ্যতা চালু করা, শুকনো, নিষ্প্রাণ, 
'আমলাতান্মক 'হুশেবকে জীবন্ত দল্টান্তে পাঁরণত করা, যার কোনোটা ঘৃণ্য, 
কোনোটা মনোহর -_ এই বিরাট, সূকঠিন কিন্তু ধন্যবাদাহ্হ কাজটায় আমরা 
এখনো প্রায় নাম নি। উৎপাদনের প:ঁজবাদণ প্রথার আমলে, ধরা যাক, কোনো 
একটা উৎপাদনী আটেলের দম্টান্তের গুর্ত্ব ছিল আনিবার্ধই খুবই চূড়ান্ত 
মাতায় সীমাবদ্ধ; আদর্শ, শৃভগ্কর প্রাতষ্ঠানের প্রভাব ফেলে প:জবাদকে 
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“সংশোধন করার, স্বপ্ন দেখা সম্ভব ছিল কেবল পেটি বুর্জোয়া বিভ্রান্তির 
পক্ষে । রাজনোতিক ক্ষমতা প্রলেতারিয়েতের হাতে আসার পর, উচ্ছেদকারাদের 
উচ্ছেদের পর ব্যাপারটা আমূল বদলে যাচ্ছে, এবং 'বাঁশস্ট সমাজতন্লীরা 
যা একাধিকবার বলেছেন, সেই অনুসারে দণ্টান্তের জোর এই প্রথম গণ 
আয়তনে প্রভবপাতের সুযোগ পাচ্ছে। আদর্শ কামিউনগুলিকে হতে হবে, 
এবং হবে পশ্চাংপদ কামিউনগুলির পালক, শিক্ষক, উন্নয়নসাধক। 
সংবাদপর্রকে হতে হবে সমাজতাল্নিক 'নর্মাণের হাতিয়ার, তারা জানাবে 
বস্তারিতভাবে আদর্শ কমিউনগুলির সাফল্যের কথা, তাদের সাফল্যের 
কারণ, তাদের কারবার চালানোর পদ্ধাতি বিশ্লেষণ করবে, আর অন্যাদকে 
যে সব কাঁমউন একরোখার মতো 'পাঁজবাদের এীতিহ্য, অর্থাৎ অরাজকতা, 
আন্ডাবাঁজ, বিশৃঙ্খলা, দাঁওবাঁজ বজায় রাখছে, তাদের নাম তুলবে “কালা 
বোডে”। পধাঁজবাদশী সমাজে পরিসংখ্যান ছিল একমান্ন "সরকারী লোক" বা 
সংকীর্ণ বিশেষজ্ঞদের এক্তয়ারে, তাকে আমাদের নিয়ে যেতে হবে জনগণের 
মধ্যে, জনাপ্রয় করে তুলতে হবে যাতে মেহনতীরা নিজেরাই ভ্রুমে ভ্রমে দেখতে 
ও বুঝতে শেখে কী ভাবে ও কতটা খাটতে হবে, কী ভাবে ও কতটা 'বশ্রাম 
নিতে হবে, এক একটা কমিউনের কাজের ফলাফলের তুলনা যেন হয় সাধারণ 
আগ্রহ ও বিশ্লেষণের বস্তু, বিশিষ্ট কমিউনগুলি যেন পুরস্কৃত হয় আবিলম্বে 
শ্রমাঁদন কিছুকালের জন্য হ্রাস ক'রে, বেতন বাঁদ্ধ করে, বোশ পাঁরমাণে 
সাংস্কীতিক বা নান্দানক কল্যাণ বা মূল্যবন্তু সরবরাহ ক'রে ইত্যাদি)। 
এতিহাঁসক রঙ্গমণ্ডে নতুন শ্রেণী যখন সমাজের নেতা ও পাঁরচালক 
হিশেবে এগিয়ে আসে, তখন একদিকে প্রবল 'দুলুনি", ঝাঁকুনি, সংগ্রাম ও 
ঝঞ্জার একটা পর্ব এবং অন্যাদকে নতুন অবজেকাঁটভ পাঁরস্থিতির উপযোগন 
নতুন নতুন পদ্ধাত গ্রহণের ক্ষেত্রে আনশ্চিত পদক্ষেপ, পরাক্ষা, দ্বিধা এবং 
দোলায়মানতার একটা পর্ব কখনো এড়ানো যায় না। মুমূর্য সামন্ত 
আঁভজাতবুর্গ বিজয়ী ও তার অপসরণকারণ বুর্জোয়াদের ওপর প্রাতাহংসা 
নিয়েছিল শুধু বিদ্রোহ ও পুনঃপ্রাতিষ্ঠার চক্রাস্ত ও প্রচেষ্টা দিয়েই নয়, যে 
“ভঃইফোর' 'বেহায়ারা” প্রিন্স, ব্যারন, আভজাত ও সম্ম্রাম্তদের বহু ষুগের 
আনাড়াীপনা, ভুলঘ্রান্তি নিয়ে উপহাসের বন্যা বইয়েও; হুবহু? ঠিক তেমাঁন 
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করেই এখন কার্নলভ আর কেরেনস্কি, গোংস আর মার্তভরা, বুর্জোয়া 
জোচ্চুরি অথবা বুর্জোয়া সংশয়বাদের এই সমগ্র বীর ভায়ারা ক্ষমতা দখলের 
পর্ধার' জন্য প্রাতশোধ নিচ্ছে রাশিয়ার শ্রামক শ্রেণীর ওপর। 

বলাই বাহুল্য, নতুন সামাঁজক শ্রেণীটি, তদুপাঁর যে শ্রেণশীটি এতাঁদন 
পর্যন্ত ছিল নিপশীড়ত, অভাব অনটন ও তমসায় অবদমিত, তার পক্ষে নতুন 
পরিাস্থিতিটাকে আয়ত্ত করা, চারপাশটা চেয়ে দেখা, নিজের কাজ গুছনো, 
নিজেদের সংগঠকদের তুলে ধরার জন্য দরকার কয়েক সপ্তাহ নয়, সব্দীর্ঘ 
মাস ও বংসর। বোঝাই যায় যে বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের পারচালক পাঁটাটর 
মধ্যে অযূত অযধূত ও কোটি কোটি লোককে নিয়ে বড়ো বড়ো সাংগঠনিক 
উদ্যোগের আঁভজ্ঞতা ও অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে নি; আমাদের পুরনো, 
প্রায় পুরোপ্ঁর আন্দোলনমূলক অভ্যাসগ্ীলিকে ঢেলে সাজার কাজটা খুবই 
সময়সাপেক্ষ। কিন্তু অসম্ভব বলে এখানে কিছু নেই, এবং বদল যে আবশ্যক, 
তার পাঁরচ্কার চেতনা যাঁদ একবার আমাদের হয়, তাকে কার্যে পারণত করার 
দূঢ় সংকজ্প এবং মহান ও দুরূহ লক্ষ্যা্নে সহ্যগুণ যাঁদ আমাদের থাকে, 
তাহলে আমরা তা কার্যে পারণত করব। 'জনগণের' মধ্যে, অর্থাৎ শ্রামক এবং 
অপরের মেহনত শোষণ করে না এমন কৃষকদের মধ্যে সাংগঠানক প্রাতভা 
আছে প্রভূত; পঃঁজ তাদের হাজারে হাজারে দমন করেছে, ধংস করেছে, 
ছতড়ে ফেলে দিয়েছে দূরে; আমরা এখনো তাদের সন্ধান পাচ্ছি না, চাঙ্গা 
করে তুলতে, পায়ের ওপর দাঁড় করাতে, সামনে এগিয়ে দিতে পারাছ না। 
কিন্তু সেটা আমরা শিখে নেব, যাঁদ যে জানসটা ছাড়া 'বজয়ী বিপ্লব হয় 
না, সেই বিপ্রবী উদ্দীপনা সবখানি নিয়ে আমরা তা শিখতে শুরু করি। 

নোংরা গাঁজলা ছাড়া, অনাভিজ্ঞ নবোস্তাবকের ঘাড়ে চাপা ভাগ্যান্বেষী 
ও চোর, হামবড়া ও গলাবাজ ছাড়া, বদঘুূটে সোরগোল, কাশণ্ডজ্ঞানহীনতা, 
অনর্থক শশব্যস্ততা ছাড়া, ২০টা কাজ ঘাড়ে নিয়ে একটাও শেষ করতে না- 
পারা এক একজন 'নেতা' ছাড়া কোনো গভশর ও প্রবল গণ আন্দোলন 
ইতিহাসে হয় ন। বিশাল একটা পুরনো গান কোপাবার সময় প্রাতাঁট উড়ন্ত 
গছলকা দেখে বেলোরুসভ থেকে মার্তভ পর্যস্ত বুর্জোয়া সমাজের পোষাক 
কুকুরেরা গোঁ গোঁ ও ঘেউ ঘেউ করতে চায় করুক। কুকুর বলেই তো 
প্রলেতারীয় হাত দেখে ঘেউ ঘেউ করবে । তা করূক। আমরা নিজেদের পথ 
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ধরে যাব, যথাসম্ভব সাবধানে ও ধৈর্য ধরে সাঁত্যকারের সংগঠকদের পরখ 
করে সনাক্ত করার চেষ্টা করব, তারা হবে এমন সব লোক যাদের ধারাস্ছির 
বাদ্ধ ও ব্যবহারিক ক্ষিপ্রতা আছে, এমন সব লোক, সমাজতন্মের প্রাতি 
আনুগত্যের সঙ্গে যাদের আছে 'বনা সোরগোলে (এবং তালগোল ও 
শশব্যস্ততা অগ্রাহ্য করেই) সোভিয়েত সংগঠনের কাঠামোর মধ্যে বহুসংখ্যক 
লোকের পাকাপোক্ত ও সুসমঞ্জস সম্মিলিত কাজ গুছিয়ে তোলার নৈপন্ণ্য। 
দশ বার করে পরাক্ষার পর কেবল এই রকম লোকেদেরই সরলতম কাজ 
থেকে জাঁটলতম কাজে এগিয়ে দিয়ে জাতীয় শ্রমের দায়িত্বশীল পাঁরচালক 
পদে, প্রশাসনের দায়িত্বশশীল পরিচালক পদে তুলে ধরা দরকার । এটা আমরা 
এখনো শিখ ন। কিন্তু শিখে নেব। 


সুঠাম সংগঠন" ও একনায়কত্ব 


বিগত (মস্কো) সোভিয়েত কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে বর্তমানের প্রাথীমক 
কর্তব্য হিশেবে রাখা হয় "সৃঠাম সংগঠন সৃম্টি ও শৃঙ্খলা উন্নয়ন*। এই 
ধরনের সিদ্ধান্তে আজকাল সবাই সাগ্রহে ভোট দেয়' ও "সমর্থন করে' কিন্তু 
তা বাস্তবে কার্করী করতে হলে যে দরকার বাধ্যবাধকতা, এবং ঠিক 
একনায়কত্ব ধরনের বাধ্যবাধকতা, তা নিয়ে সাধারণত ভাবা হয় না। অথচ 
বাধ্যবাধকতা ছাড়া ও একনায়কত্ব ছাড়া পঃঁজবাদ থেকে সমাজতন্মে উত্তরণ 
সম্ভব বলে ধরা হবে মহা নিব্দাদ্ধতা ও একান্ত ছেখদো ইউটোঁপয়াবাদ। 
এই পেট বুর্জোয়া গণতান্নিক ও নৈরাজ্যবাদী ছেদোমির বিরুদ্ধে মার্কসের 
তত্ব দেখা দেয় বহুকাল আগেই এবং একান্ত স্ানার্দন্টরূপেই। এবং এই 
দিক থেকে ১৯১৭--১৯১৮ সালের রাশিয়া মাক্সের তত্বকে এমন 
জাজবল্যমান, অনুভবযোগ্য ও অমোঘভাবে সমর্থন করেছে যে কেবল হতাশ 
রকমের ভোঁতা বা একগংয়ের মতো সত্যের 'দকে পিছন ফিরে থাকতে 
কৃতসংকঞ্প লোকেরাই কেবল এখনো এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত হতে পারে। হয় 
কার্নলভের একনায়কত্ব (যোঁদ তাকে বুর্জোয়া কাভোনিয়াকের রূশশ টাইপ 


* ড. ই. লোনন, 'সারা-রূশ চতুর্থ জরুরী সোভিয়েত কগ্রেসে ব্রেম্ত শান্তিচুক্তি 
অনুমোদনের সিদ্ধান্ত'। -- সম্পাঃ 


১০২ ভ. ই. লোনিন 


বলে ধার), নয় প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব, _- সবচেয়ে প্রাণাস্তকর এক 
যুদ্ধের ফলে সম্ট চূড়ান্ত ভগ্রদশার মধ্যে অসাধারণ খাড়াই বাঁক নিয়ে 
অসাধারণ দ্রুত বিকাশ ঘটানো দেশটার পক্ষে অন্য কোনো পথের কথাই 
হতে পারে না। সমস্ত মধ্যপল্থী সমাধান হয় বুর্জোয়া কর্তৃক জনপ্রতারণা, 
যে বুর্জোয়া সত্য কথাটা বলতে অক্ষম, এ কথা বলতে অক্ষম যে তাদের 
দরকার কার্নিলভকে, নয় এটা হল গণতন্লের এঁক্য, গণতন্মের একনায়কত্ব, 
সাধারণ গণতান্লিক ফ্রণ্ট ইত্যাঁদ বাজে কথা নিয়ে বক বক করা পেটি 
বৃজোয়া গণতন্লীদের, চেন্নোভ, সেরেতেলি, মার্তভদের নির্বাদ্ধতা। 
১৯১৭--১৯১৮ সালের রুশ বিপ্লবের গাঁতধারার মধ্যেও যে একথা বোঝে 
নি যে মধ্যপল্থা অসম্ভব, তার আশা ছেড়ে দেওয়া উচিত। 

অন্যদিকে এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন নয় যে পধাজবাদ থেকে 
সমাজতন্মে যে কোনো উত্তরণে একনায়কত্ব দরকার দুটি প্রধান কারণে, বা 
দুটি প্রধান ধারায়। প্রথমত, শোষকদের প্রাতরোধকে নির্মমভাবে দমন না 
করে পধাঁজবাদকে পরাস্ত ও উৎপাঁটত করা যায় না, এই শোষকদের সঙ্গে 
সঙ্গেই তাদের সম্পদ থেকে, তাদের সংগঠনশীলতা ও জ্ঞানের প্রাধান্য থেকে 
বাত করা যায় না, এবং সেই হেতু তারা গাঁরবদের যে ক্ষমতাকে ঘৃণা করে 
তা উচ্ছেদের জন্য অনিবার্যই যথেম্ট দীর্ঘ পর্ব ধরে চেষ্টা করে যাবে। 
দ্বিতীয়ত, ষে কোনো মহা বিপ্লব, বিশেষ করে সমাজতান্লিক বিপ্লব বাইরের 
যুদ্ধ না ঘটলেও ভেতরকার যুদ্ধ ছাড়া অকল্পনীয়, অর্থাৎ গৃহযুদ্ধ, যাতে 
ছারখার হয় বহিযূদ্ধের চেয়েও বোশ, যাতে দোলায়মানতা এবং পক্ষ থেকে 
পক্ষাস্তরে গমনের হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ঘটনা ঘটে, যা প্রচণ্ডতম 
আনার্দম্টতা, ভারসাম্যহশীনতা, বিশৃঙ্খলার এক অবস্থার পরিচায়ক। এবং, 
বলাই বাহল্য, পুরনো সমাজ ভাঙনের সমস্ত উপাদান, আনবার্ধভাবেই যা 
অত্যন্ত সংখ্যাবহূল ও প্রধানত পোঁট বুর্জোয়ার সঙ্গে সংগ্লস্ট কেননা যে 
কোনো যুদ্ধ ও যে কোনো সংকট তারই সর্বনাশ ও ধৰংস ঘটায় সর্বাগ্রে), 
এর্প গভশর ওলটপালটের সময় নিজেকে 'জাহির' না 'করে' পারে না। 
আর অপরাধ, গুণ্ডামি, ঘূষখোরি, দাঁওবাঁজ ও সব ধরনের অনাচার বাদ্ধি 
ছাড়া ভাঙনের উপাদানগলি নিজেদের 'জাহির করতে, পারে না। এটা সামলে 
দেবার জন্য দরকার সময় ও দরকার লোঁহম্যট্টি। 


সোভয়েত রাজের আশু কর্তব্য ১০৩ 


ইাঁতহাসে এমন একটাও বৃহৎ বিপ্লব হয় নি যেখানে জনগণ 
স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা টের না পেয়েছে এবং চোরকে অপরাধস্থলেই গুল করে 
পরিব্রাণলাভের মতো দৃঢ়তা না দেখিয়েছে। প্রাক্তন বিপ্লবগ্ীলির দুভণগ্য 
হয়েছিল এই যে জনগণের যে বিপ্লবী উদ্দীপন্দর ফলে তারা তাদের চাপ- 
পম্ট অবস্থা সইতে পারছিল ও ভাঙনের উপাদানগ্যীলর বিরদ্ধে নিম 
দমন প্রয়োগের শাক্ত পাচ্ছিল, তা বেশ দিন টেকে নি। জনগণের বিপ্লবাঁ 
উদ্দীপনার এই রূপ অস্থায়িত্বের সামাজিক, অর্থাৎ শ্রেণনগত কারণ 'ছিল 
প্রলেতারিয়েতের দূর্বলতা, আর কেবল তারাই (যাঁদ তারা হয় যথেষ্ট 
সংখ্যাবহূল, সচেতন, সুশৃঙ্খল) মেহনত ও শোঁষতদের আঁধকাংশকে (সহজ 
করে ও জনবোধ্যরূপে বললে, অধিকাংশ গরিবদের) নিজের দিকে টানতে 
এবং সমস্ত শোষকদের ও ভাঙনের সমস্ত উপাদানকে পুরোপাীর দমনের জন্য 
যথেম্ট দীর্ঘকাল ক্ষমতা ধরে রাখতে সক্ষম । 

সমস্ত বিপ্লবের এই এ্ীতহাঁসক অভিজ্ঞতা, এই বিশ্ব-এতিহাঁসিক 
অর্থনোতিক ও রাজনোতিক শিক্ষাটাই মাকস সারসংক্ষোপত করে একটা 
সংক্ষিপ্ত, সৃতীশক্ষণ, যথাযথ ও উজ্জল সূত্র দিয়েছেন: প্রলেতারয়েতের 
একনায়কত্ব। রূশ বিপ্লব ষে সঠিকভাবে এই বিশ্ব-এীতিহাসিক কর্তব্য সাধনের 
সম্মুখীন হয়েছে তা প্রমাণিত হয়েছে রাশিয়ার সমস্ত জনগণ ও ভাষাভাষীদের 
ক্ষেত্রে সোভিয়েত সংগঠনের বিজয়ী আভযানে। কেননা সোভিয়েত রাজ হল 
আর কিছুই নয় প্রলেতারীয় একনায়কত্বের, অগ্রণণ শ্রেণীটির একনায়কত্বের 
সাংগঠনিক রূপ, যে শ্রেণী নতুন গণতন্দে, রাম্টী পারচালনায় স্বাবলম্বী 
অংশগ্রহণের পর্যায়ে উত্খিত করছে কোটি কোটি এমন সব মেহনতশ 
ও শোধষিতদের, যারা নিজ আভিজ্ঞতায় প্রলেতারিয়েতের সুশৃঙ্খল ও 
সচেতন অগ্রবাহনীর মধ্যে নিজেদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নেতাকে চিনতে 
শিখছে। 

কিন্তু একনায়কত্ব একটা বড়ো কথা । আর বড়ো কথা নিয়ে 'ছিনামান 
খেলা চলে না। একনায়কত্ব হল লোহকঠিন ক্ষমতা, যেমন শোষকদের 
তেমান গশ্ডাদের দমনেও বৈপ্লাবক ধরনে স্পার্ধত, ক্ষিপ্র, নির্মম । আর 
আমাদের রাজটা অপাঁরমেয় রকমের নরম, প্রায়ই লোহার চেয়ে বরং জোলির 
সঙ্গেই তার সাদশ্য বেশি। এক মূহূর্তের জন্যও ভোলা চলে না যে বুর্জোয়া 


১০৪ ভ. ই. লেনিন 


ও পেট বুর্জোয়া ভোৌতশক্তি সোভিয়েত রাজের 'বরুদ্ধে লড়ছে দ:'ভাবে : 
একাদকে তা ক্রিয়াকলাপ চালাচ্ছে বাইরে থেকে, সাভনকভ, গোৎস, 
গেগেচকরি, কর্নিলভদের পদ্ধতিতে, ষড়যল্ল ও অভ্যুত্থান নিয়ে, আর তাদের 
নোংরা “ভাবাদর্শগত, প্রাতিফলনস্বর্প কাদেত, দাক্ষিণপল্ধী সোশ্যালিস্ট- 
রেভলিউশানারি আর মেনশোভিকদের সংবাদপত্রে মিথ্যা ও কুৎসার স্রোত 
বইয়ে; _ অন্যাদকে এই ভৌতশাক্ত কাজ করছে ভেতর থেকে, ভাঙনের 
সমস্ত উপাদান, সমস্ত দুর্বলতাকে কাজে লাগাচ্ছে ঘুষখোরির জন্য, 
শৃঙ্খলাহশীনতা, অবহেলা ও লণ্ডভণ্ড অবস্থা বাঁড়য়ে তোলার জন্য। যত 
আমরা বুর্জোয়ার পরিপূর্ণ সামারক দমনের সম্বিকট হব, ততই এই পোঁট 
বুর্জোয়া অরাজকতার ভোতশক্তিটা আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। 
আর এ ভোতশাক্তর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুধু প্রচার ও আন্দোলন দিয়ে, শুধু 
প্রাতযোগিতা সংগঠন করে, শুধু সংগঠক বাছাই করে চালানো যায় না _ 
সংগ্রাম চালাতে হবে বাধ্যকরণ মারফতও। 

ক্ষমতার মূল কর্তব্যটা যে পাঁরমাণে হয়ে দাঁড়াবে সামরিক দমন নয়, 
প্রশাসন, সেই পাঁরমাণেই দমন ও বাধ্যকরণের প্রাতভূস্থানীয় আভব্যাক্ত 
হবে অকুস্থলেই গুল করা নয়, আদালত। আর এ দিক 'দিয়ে ১৯১৭ 
সালের ২৫শে অক্লোবরের পর জনগণ বুর্জোয়া-আমলাতাল্তিক বিচারযল্প 
ভেঙে দেবার যত কিছু 'ডিক্রির অনেক আগেই নিজেদের শ্রীমক ও কৃষক 
আদালত স্থাপন শুরু ক'রে সঠিক পথই নেয় ও বিপ্লবের প্রাণশাক্ত প্রমাণ 
করে। কিন্তু আমাদের বিপ্লবী গণ আদালতগুীল অপাঁরমেয় রকমের, 
অবিশ্বাস্য রকমের দুর্বল । আদালতকে একটা সরকারণ পরকীয় ব্যাপার বলে 
দেখার যে অভ্যাস জনগণ জামদার ও বৃর্জোয়াদের জোয়াল থেকে উত্তরাধিকার 
পেয়েছে তা যে এখনো চড়াস্তর্‌পে বিদূরিত হয় নি, তা টের পাওয়া যাচ্ছে। 
এ চেতনা যথেম্ট নেই যে আদালতগনলি হল ঠিক সমস্ত গারবদের রাস্টপ্রশাসনে 
টেনে আনার সংস্থা (কেননা আদালতঘাঁটত ক্রিয়াকলাপ হল রাশ্টীপ্রশাসনের 
অন্যতম কাজ), আদালত হল প্রলেতারয়েত ও গাঁরব কৃষকদের ক্ষমতার 
সংস্থা, আদালত হল শৃঙ্খলা শিক্ষা দেবার হাতিয়ার। এই সরল ও 
স্বতঃস্পন্ট ব্যাপারটা সম্পর্কে যথেষ্ট চেতনা নেই যে রাশিয়ার প্রধান 
দার্বপাক যাঁদ হয় ব্ভুক্ষা ও বেকার, তাহলে কোনো উৎসাহের দমকে 
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সে বিপদ জয় করা যাবে না, যাবে কেবল সর্বমুখী, সর্বাঙ্গীন, দেশব্যাপী 
সংগঠন ও শৃঙ্খলা "দিয়ে, যাতে লোকের জন্য খাদ্য ও শিল্পের জন্য খাদ্যের 
(জবালানির) উৎপাদন বাড়ে, সময়মতো তার সরবরাহ ও সঠিক বন্টন সপ্ভব 
হয়; - এবং সেই হেতু যে কোনো কারখানায়, যে কোনো কারবারে, যে 
কোনো কাজে যারা শ্রমশৃঙ্খলা লঙ্ঘন করবে, বৃভুক্ষা ও বেকারর ক্লেশের 
জন্য তাদের প্রত্যেকে দায়, _ আর এ ব্যাপারে দোষাঁদের খোঁজ করে, 
আদালতে সোপর্দ করে নির্মম শাস্ত দিতে পারা চাই। যে পট বুর্জোয়া 
ভোতশাক্তর বিরুদ্ধে আমাদের এখন অতি একরোখা লড়াই চালাতে হবে, 
তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে ঠিক এইখানে যে সংগঠন ও শৃঙ্খলার ব্যাপারে 
সকলের ও প্রত্যেকের অবহেলার সঙ্গে বুভুক্ষা ও বেকারির যে জাতীয়- 
অর্থনৈতিক ও রাজনোৌতিক সম্পর্ক আছে সে চেতনাটা ক্ষণ; এই ক্ষুদে- 
মালিকশ দৃম্টিভাঙ্গ পাকাপোক্ত টিকে থাকছে: নিজের কোলে বেশি ঝোল 
টানতে পারলেই হল, তাতে অন্যের যা হবার হোক। 

বৃহৎ পাজি সৃম্ট একটা দেহযন্সের অর্থনোতিক যোগাষোগগলি 
যেখানে বলা যায় সবচেয়ে প্রকটভাবে রৃপায়ত হয়েছে, সেই রেলপথের 
ক্ষেত্রে প্রলেতারীয় সংগঠনশলতার সঙ্গে পেট বুর্জোয়া অবহেলার 
ভোৌতশক্তির এই সংগ্রাম বিশেষ প্রবলর্পে অনুভূত হচ্ছে। 'প্রশাসনিক' 
উপাদান অন্তর্ঘাতক ও ঘুষখোরদের বসাচ্ছে প্রচুর সংখ্যায়; সেরা প্রলেতারায় 
অংশের উপাদান শৃঙ্খলার জন্য লড়ছে; কিন্তু এই উভয় উপাদানের মধ্যেই 
অবশ্যই দোদুল্যমান এমন অনেকেই আছে যারা দুর্বল” যে যল্লটার 
সাঠক কাজের ওপর ব্দভুক্ষা ও বেকারির ক্ষেত্রে জয়লাভ নিভর করছে, 
তাকে নম্ট করার মূল্যে পাওয়া দাঁওবাজি, ঘুষ, ব্যাক্তিগত লাভের 'প্রলোভন' 
প্রাীতরোধ করতে অক্ষম। 

রেলপথ পরিচালনার হালের যে ডিক্রিটায় এক একজন কর্মকর্তাকে 
একনায়কী আঁধকার (অথবা 'দীমাহীন' অধিকার) দেওয়া হয়েছে তাকে 
কেন্দ্র করে এই ক্ষেত্রে ষে সংগ্রাম বেধে উঠেছে, তা বৈশিষ্ট্যসচক। পোঁট 
বুর্জোয়া অবহেলার সচেতন (এবং আঁধকাংশ ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অচেতন) 
মৃখপানররা কর্মকর্তাবশেষকে “সীমাহীন অর্থাৎ একনায়ক) আঁধকার 
দেওয়ার মধ্যে মণ্ডলশী নীতি থেকে, গণতাল্মিকতা থেকে এবং সোভিয়েত 


১০৬ ভ ই লোনন 
রাজের নীতি থেকে বিচ্যুতি দেখতে চাইছে। বামপন্থী সোশ্যালিস্ট- 
রেভলিউশানারদের (৪১) মধ্যে কোথাও কোথাও একনায়কী ভিক্লুর 
বিরৃদ্ধে সোজাসুজি গুণ্ডামি আন্দোলন, অর্থাৎ দুম্ট প্রবাত্ত ও “কোলে 
ঝোল টানার" ক্ষুদে-মাঁলকী আকাঙ্ক্ষার কাছে আবেদন জানিয়ে আন্দোলন 
দেখা দিয়েছে। প্রশ্নটা হয়ে দাঁড়য়েছে সত্যসত্যই বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ: 
প্রথমত, নীতিগত প্রশ্নটা _ একনায়কের সাঁমাহীন অধিকার 'দিয়ে 
ব্যক্তিবশেষকে নিয়োগ করা কি সোভয়েত রাজের মূলনীতির সঙ্গে. খাপ 
সঙ্গে এই ঘটনাটার -_ যাঁদ চান, এই নাঁজরটার সম্পর্ক কী ? দুটো প্রশ্নকেই 
আমাদের মন দিয়ে আলোচনা করতে হবে। 

বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে ব্যাক্তবিশেষের একনায়কত্ব আত প্রায়শই 
বিপ্লবী শ্রেণগৃঁলির একনায়কত্বের আঁভব্যাক্ত, বাহক ও সারার্থ হয়েছে, 
তা ইতিহাসের অকাট্য আঁভজ্ঞতায় দেখা যায়। বুর্জোয়া গণতন্ত্র সঙ্গে 
ব্যক্তবিশেষের একনায়কত্ব নিঃসন্দেহেই খাপ খেয়েছে। কিন্তু এই পয়েন্টে 
সোভিয়েত রাজের বুর্জোয়া নিন্দুকেরা এবং সমান তালে তাদের পোঁট 
বুর্জোয়া ধুয়াধারীরা সর্বদাই একটা হাত সাফাই চালায়: একাঁদকে তারা 
সোভিয়েত রাজকে সোজাসুজি উত্তট, নৈরাজ্যবাদী, ও বন্য কিছু একটা 
বলে ঘোষণা করে এবং আমাদের যে সব এীতিহাসিক দ্টান্ত ও তাত্বিক 
প্রমাণে সোভিয়েতগুলিকে গণতন্দের উচ্চতম রূপ, এমনকি আরো বেশি, 
সমাজতন্ভ্বের সূত্রপাত বলে দেখা যায়, তা প্রাণপণে এড়িয়ে যায়; অন্যাদকে, 
তারা আমাদের কাছে বুর্জোয়া গণতন্তের চেয়ে উচ্চতর গণতন্ত্র দাবি 
জানায় ও বলে: তোমাদের, বলশেভিক (অর্থাং বুর্জোয়া নয়, সমাজতান্ত্রিক) 
সোভিয়েত গণতন্ত্রের সঙ্গে ব্যাক্তিগত একনায়কত্ব একেবারেই খাপ খায় না। 

যুক্তিটা একেবারেই বাজে । আমরা যাঁদ নৈরাজ্যবাদী না হই, তাহলে 
পঃজবাদ থেকে সমাজতন্্রে উত্ত্রমণের জন্য রাম্ট্ের, অথাৎ বাধ্যকরণের 
প্রয়োজনীয়তা আমাদের মানতে হবে। বাধ্যকরণের রূপটা নিরধধারত হয় 
নার্দস্ট বিপ্লবী শ্রেণশীটর 'বকাশের মাত্রা ?দয়ে, তারপর, দণ্টান্তস্বরূপ, 
একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রাতক্রিয়াশশীল যুদ্ধের দায়ভাগের মতো বিশেষ পারস্থিতি 
দিয়ে, তারপর বুর্জোয়া ও পেটি বুর্জোয়ার প্রাতরোধের রূপ দিয়ে। এই 
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ব্যাপারে সোভিয়েত (অর্থাৎ সমাজতান্দ্িক) গণতন্দ্ধ ও ব্যাক্তবিশেষের 
একনায়কী ক্ষমতা প্রয়োগের মধ্যে কোনো নীতিগত বিরোধ একেবারেই 
নেই। বুর্জোয়া একনায়কত্ব থেকে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রভেদ হল এই 
যে দ্বিতীয়টা তার আঘাত চালায় শোষক সংখ্যাল্পের ওপর, সংখ্যাধিক 
শোধিতদের স্বার্থে আর তা ছাড়া আরও তফাৎ এই ষে প্রলেতারায় 
একনায়কত্বকে রূপায়িত করে -- ব্যক্তিবিশেষ মারফতও বটে _ শুধু 
মেহনতী ও শোধিত জনগণ নয়, এমন সব সংগঠনও, যা ঠিক এই সব 
জনগণকে জাগাঁরত ও এীতিহাঁসক সৃজনকর্মে উত্খত করার মতো করে 
গঠিত (সোভিয়েত সংগঠনগযাীল হল এই ধরনের সংগঠন)। 

আর 'না্দষ্ট মূহূর্তাটর 'বিশেষ কর্তব্যের দষ্ট থেকে এই এক ব্যাক্তির 
একনায়কী ক্ষমতার তাৎপর্য বিষয়ক দ্বিতীয় প্রশনাটির বেলায় এ কথা বলা 
দরকার যে সমস্ত বৃহৎ যন্তরশিজ্প, অর্থাৎ সমাজতন্ের বৈষাঁয়ক, উৎপাদন 
উৎস ও বনিয়াদটাই দাঁব করে সর্তহশন ও কঠোরতম ইচ্ছার এঁক্য, যা 
হাজার হাজার লোকের সম্মিলিত কাজটা চালায় । এর টেকনিকাল, অর্থনোতিক 
ও এ্রঁতহাসিক আবশ্যিকতা স্বতঃস্পম্ট, সমাজতন্ল নিয়ে যারা ভেবেছেন 
তাঁরা সবাই এটাকে সমাজতন্মের সর্ত বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু 
কঠোরতম ইচ্ছার এঁক্য নিশ্চিত করা যায় কী ভাবে? -_ হাজার হাজার 
লোকের ইচ্ছাকে একের ইচ্ছার অধশন কারে। 

সাধারণ কাজটার অংশীদের মধ্যে আদর্শ সচেতনতা ও নিয়মানৃবার্ততা 
থাকলে এই অধানতাটায় বরং মনে পড়বে অকেন্ট্রা পাঁরচালকের লঘু 
কর্তৃত্বের কথা। আদর্শ নিয়মানুবর্ততা ও সচেতনতা না থাকলে তা 
একনায়কত্বের তীক্ষ! রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই বৃহৎ 
যল্নশিজ্পের ধরনে সংগাঠত কোনো কর্ম-প্রক্রিয়ায় সাফল্যের জন্য একাঁট 
ইচ্ছার কাছে তকাতীত অধশীনতা নিঃসন্দেহেই আবশ্যক । রেলপথের ক্ষেত্রে 
তার প্রয়োজনীয়তা দ্বিগুণ ও তিনগুণ। এবং একটি রাজনৈতিক কর্তব্য 
থেকে বাইরের দিক থেকে একেবারেই সাদশ্যহীন আরেকটি কর্তব্য এই 
উত্তরণটার মধ্যেই রয়েছে বর্তমান মুহূর্তের সমস্ত মৌলিকত্ব। বিপ্লব 
সবেমাত্র চূর্ণ করেছে সবচেয়ে পুরনো, সবচেয়ে পোক্ত, সবচেয়ে গ্রুভার 
নিগড়টাকে, ডাণ্ডা চালিয়ে ঘা অধীনস্থ করত লোককে। সেঁটা গতকালের 
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ঘটনা। আর আজ ঠিক বিপ্লবের বিকাশ ও সংহতির স্বার্থেই, ঠিক 
সমাজতন্দ্বের স্বার্থেই বিপ্লব দাঁব করছে শ্রম-প্রক্রিয়ায় পরিচালকের একক 
ইচ্ছার কাছে জনগণের প্রশ্নহশীন বাধ্যতা। বোঝাই যায় যে এর্‌প উত্তরণ 
সঙ্গে সঙ্গেই করতে পারা অকল্পনীয়। বোঝাই যায় যে তা কার্যকর করা 
সম্ভব কেবল প্রচণ্ড সব ধাক্কা, ঝাঁকান, পুরনোয় প্রত্যাবর্তন, এবং জনগণকে 
নতুনের দিকে পরিচালিত করছে যে প্রলেতারীয় অগ্রবাহন তার বিপুল 
কর্মোদ্যোগ প্রয়োগের মূল্যে। একথা 'ননয়ে ভাবে না তারা, যারা 'নভায়া 
জিজ্‌ন' অথবা 'ভ্পেরিওদ', (৪২) 'দেলো নারোদা” অথবা 'নাশ ভেক'এর 
(৪৩) কুপমন্ডূক 'হাস্টারয়ায় পাঁতিত হয়। 

মেহনতাঁ ও শোষিত জনগণের সাধারণ, গড়পড়তা প্রাতিনাধর মনোভাব 
পরাস্থিত। অক্লোবর বিপ্লবের আগে সে কার্যক্ষেত্রে কখনো দেখে নি যে 
সম্পাত্তবান শোষক শ্রেণীরা তার জন্য সাত্যিকরেই কোনো একটা আত্মত্যাগ 
করেছে, তার উপকার করেছে। তখনো সে দেখে নি যে সে বহুবার প্রাতশ্রুত 
জাম ও স্বাধীনতা পেল, শান্ত পেল, 'মহাশাক্তর' স্বার্থ ও মহাশাক্তি 
গোপন চুক্তির স্বার্থ নাকচ হল, পুজি ও মুনাফা দূর হল। এটা সে 
দেখেছে কেবল ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের পরে, যখন সে নিজেই তা 
সবলে অধিকার করল ও কেরেনস্কি, গোতস, গেগেচকারি, দুতোভ, কর্নিলভদের 
হাত থেকে আঁধকৃতটা সবলে রক্ষা করতে হল। বোঝাই যায় যে কিছুটা 
কাল তার সমস্ত মনোযোগ, সমস্ত চিন্তা, সমস্ত মনোবল কেন্দ্রভূত হবে দম 
নেওয়া, খাড়া হওয়া, হাত পা ছড়ানো এবং জীবনের আশু যে কল্যাণ 
নেওয়া সম্ভব, উৎখাত শোষকরা তাকে যা দিচ্ছিল না তা কেড়ে নেওয়ায়। 
বোঝাই যায় ষে কিছুটা সময় দরকার যাতে জনগণের সাধারণ লোকটা 
শুধু নিজে দেখল নয়, শুধু যুক্ততে বুঝল তাই নয়, অনুভবও করল 
যে সরাসাঁর “নেওয়া” কাড়া, মেরে দেওয়া চলে না, তার ফল হবে ভগ্রদশা 
বৃদ্ধি, ধবংস, কর্নিলভদের আওতায় প্রত্যাবর্তন। সাধারণ মেহনতণ জনগণের 
জীবনে (সৃতরাং মনোবাঁ্ততেও) উপযোগণী বাঁক এই সবেমান্ শুধু হচ্ছে। 
এবং আমাদের, শোষতদের মুক্তি-আকাক্ক্ষার সচেতন প্রবক্তা কমিউনিস্ট 
বেলশোভিক) পার্টর সমস্ত কর্তব্ই হল এই বাঁকটাকে স্বীকার করা, তার 
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আবাশ্যকতা বোঝা, অবসন্ন যে জনগণ ক্লান্তভাবে উপায় খংজছে তাদের 
নেতৃত্ব নেওয়া, তাদের সঠিক পথে চালনা করা, শ্রম-শৃঞ্খলার পথে, শ্রমের 
পারাস্থাতি নিয়ে মাঁটঙউবাজির কর্তব্যের সঙ্গে কাজের সময় সোভিয়েত 
পারচালকের, একনায়কের অকুণ্ঠ ইচ্ছাধীন হবার কর্তব্যটাকে মিলিয়ে 
নেবার পথে। 

শমাটঙউবাজি' নিয়ে লোকে হাসাহাঁস করে, আর সাবদ্ধেষে বুর্জোয়া, 
মেনশোঁভক নভায়া-জিজ্‌নওয়ালারা তার চেয়েও বেশ করে ফোঁস-ফোস, 
তাদের চোখে পড়ছে কেবল বিশৃঙ্খলা, কাণ্ডজ্ঞানহবীনতা, ক্ষুদে-মালিকী 
স্বার্থপরতার বিস্ফোরণ। কিন্তু মাঁটঙবাঁজ ছাড়া নিপাঁড়ত জনগণ 
শোষকদের চাপানো বাধ্যতামূলক শৃঙ্খলা থেকে সচেতন ও স্বেচ্ছামূলক 
শৃঙ্খলায় চলে আসতে পারে না। মিটিউবাঁজই হল মেহনতখদের সাচ্চা 
গণতাল্তিকতা, তাদের খাড়া হয়ে দাঁড়ানো, নব জীবনে তাদের জাগরণ, সেই 
ক্ষেত্রটায় তাদের প্রথম পদক্ষেপ, যেখান থেকে তারা সাপ-খোপ (শোষক, 
সাম্রাজ্যবাদী, জমিদার, পংাঁজপাঁতি) সাফ করেছে, যেটার সুবন্দোবস্ত তারা 
প্রেরণায় _- পরের ক্ষমতা, নবাবী ক্ষমতা, বুর্জোয়া ক্ষমতার প্রেরণায় নয়। 
উচ্চতর রূপের শ্রম-শৃঙ্খলায়, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আবাঁশ্যকতার 
কথাটা সচেতনভাবে আত্মচ্ছ করায়, কাজের সময় সোভিয়েত রাজ প্রাতনিধির 
একব্যক্তিক আজ্ঞার প্রাত প্র*নহীন বাধ্যতায় পাকাপাঁক চলে আসা সম্ভব 
হবার জন্য দরকার হয়োছল ঠিক শোষকদের ওপর মেহনতজনের অক্লৌবর 
বিজয়ের, জীবনের নতুন অবস্থা ও নতুন কর্তব্য মেহনতীরা প্রাথামকভাবে 
নিজেরাই আলোচনা করে দেখছে, প্রয়োজন হয়েছিল এমন একটা পুরো 
এীতহাসক পর্যায়ের। 

সে উৎরুমণ এবার শুরু হয়েছে। 

বিপ্লবের প্রথম কর্তব্যটা আমরা সাফল্যের সঙ্গে সাধন করেছি, আমরা 
দেখেছি, কী ভাবে মেহনতাঁজন সে সাফল্যের মূল সর্তটা নিজেরা বার 
করেছে, যথা: শোষকদের উচ্ছেদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে এঁক্যবদ্ধ প্রচেম্টা। 
১৯০৫ সালের অক্লোবর, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ার ও অক্টোবরের (8৪) 
মতো পর্যায়ের তাৎপর্য বিশ্ব-এতিহাসিক। 
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বিপ্লবের দ্বিতীয় কর্তব্যটা আমরা সাফল্যের সঙ্গে সাধন করেছি, যথা: 
সমাজের ঠিক সেই শনচুটাকেই” উদ্বদ্ধ ও উাতত করা, শোষকরা যাদের 
নিচে ঠেলে রেখোঁছল, মান্র ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের পরেই যারা 
শোষকদের উচ্ছেদ করে চারাদক দেখেশুনে নিজেদের মতো করে গুছিয়ে 
নেওয়া শুরু করার স্বাধীনতা পেয়েছে। ঠিক সবচেয়ে নিপীড়ত ও 
জজীরত, সবচেয়ে কমপ্রস্তুত মেহনতাঁ জনগণেরই 'মাটঙবাজি, তাদের 
বলশোভিক পক্ষ গ্রহণ, সর্বত্র তাদের নিজেদের সোভিয়েত সংগঠন স্থাপন -_ 
এই হল বিপ্লবের দ্বিতীয় মহান পর্যায়। 

শুরু হচ্ছে তৃতীয় পর্যায়। আমরা নিজেরাই যা জয় করে নিয়েছি, 
নিজেরাই আমরা যা ভিক্র-জার করেছি, আইন পাশ করোছ, আলোচনা 
করোছ, সংকজ্প করেছি তা দ়ীভূত করা দরকার, যথা: দৈনান্দন শ্রম- 
শৃঙ্খলাকে পাকাপোক্ত রূপ দিয়ে সংহত করা। এটা সবচেয়ে কঠিন কিন্তু 
সবচেয়ে ধন্যবাদাহ্য কাজ, কেননা কেবল এইটে 'নিষ্পন্ন করতে পারলেই তবে 
আমরা পাব সমাজতান্তিক ব্যবস্থা । মেহনত জনগণের যে মিটঙবাজ 
গণতান্নিকতা বাসন্তী বন্যার মতো ঝোড়ো, উদ্দাম, তাঁর ছাপিয়ে উত্তাল 
তার সঙ্গে কাজের সময় লোৌহ্‌দ্‌ড় শৃঙ্খলা, কাজের সময় একটি ব্যাক্তর, 
সোভিয়েত পাঁরচালকটির ইচ্ছার অকুণ্ঠ আজ্ঞাধীনতাকে একন্রে মেলানো 
শিখতে হবে। 

এটা আমরা এখনো শিখে উঠি নি। 

এটা আমরা শিখে নেব। 

গতকাল কার্নলভ, গোৎস, দুতোভ, গেগেচকার, বগায়েভস্কিদের 
মারফত বুর্জোয়া শোষণ প্রত্যাবর্তনের বিপদ দেখা 'দয়োছল। তাদের 
আমরা পরাস্ত করোছ। এই প্রত্যাবর্তন, এই একই প্রত্যাবর্তনের বিপদ 
আজ দেখা 'দয়েছে অন্য রূপে, পোঁট বুর্জোয়া অবহেলা ও অরাজকতার 
আকারে: “আমার তাতে বয়ে গেল' এই ক্ষুদে-মালকশ মনোবাত্ততে, 
প্রলেতারীয় নিয়মান্বর্তিতার বিরুদ্ধে এই ভোতশাক্তির দৈনান্দন, তুচ্ছ, 
কিন্তু অসংখ্য আক্রমণ ও হামলার মাধ্যমে । পেটি বুর্জোয়া অরাজকতার এই 
ভোৌতশাক্তকে আমাদের পরাস্ত করতে হবে এবং পরাস্ত করব। 
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মূর্ত-নার্দন্ট প্রয়োগে সোভিয়েতী, অর্থাৎ প্রলেতারীয় গণতান্তিকতার 
সমাজতান্িক চরন্র, প্রথমত, এইখানে যে 'নর্বাচকরা হল মেহনতী ও 
শোষিত জনগণ, বুর্জোয়ারা ভোটাধিকার-বার্জত। "দ্বিতীয়ত, নির্বাচনের 
সবাঁকছ্‌ আমলাতান্দিক আনুজ্ঠাঁনকতা ও সমাবদ্ধতা ঝরে যাচ্ছে, জনগণ 
নিজেরাই নির্বাচনের বাঁধব্যবস্থা ও মেয়াদ স্ছির করছে, নির্বাচিতদের 
প্রত্যাহার করার পাঁরপূর্ণ স্বাধীনতা থাকছে; তৃতীয়ত, মেহনতাদের 
অগ্রবাহিনীর, বৃহৎ শিল্পের প্রলেতারিয়েতের সেরা গণসংগঠন গড়ে উঠছে, 
যাতে তারা ব্যাপক শোষিত জনগণকে পাঁরচালিত করার, তাদের স্বাবলম্বী 
রাজনোতক জীবনে টেনে আনার, ও তাদের নিজেদের আভজ্ঞতায় তাদের 
রাজনৌতিকভাবে শাক্ষত করে তোলার সুযোগ পাচ্ছে, এবং এই ভাবে 
জনগণের প্রত্যেকেই যাতে শাসন চালাতে শেখে ও শাসন চালাতে শুরু 
করে তার দিকে প্রথম এগুতে শুরু করছে। 

এই হল রাশিয়ায় প্রষুক্ত গণতান্নিকতার প্রধান বৌশস্ট্াস্চক লক্ষণ, 
এ হল অনেক উচ্চতর ধরনের গণতান্ত্িকতা, গণতান্নিকতার বুর্জোয়া 
বিকাতির সঙ্গে সম্পকর্ছেদ, সমাজতান্িক গণতান্ত্রকতা ও রাষ্ট্র শুকিয়ে 
মরার পাঁরাস্থাতর 'দিকে উতরুমণ। 

বলাই বাহুল্য, পোঁটি বুর্জোয়া সংগঠন-নাশা ভোতশাক্ত যে কোনো 
প্রলেতারীয় বিপ্রবেই কোনো না কোনো মান্রা় তা আনিবার্ধভাবেই 
আত্মপ্রকাশ করে এবং আমাদের বিপ্রবে তা দেশের পেটি বুর্জোয়া চার, 
পশ্চাংপদতজ ও প্রাতীক্রয়াশীল যুদ্ধের ফলাফলের কারণে আত্মপ্রকাশ 
করছে বিশেষ তীব্রভাবে) সোভিয়েতগ্যালির ওপরেও তাদের ছাপ না 
ফেলে পারে না। 

সোঁড়িয়েতের ও সোভয়েত রাজের সংগঠন নিয়ে অটলভাবে খাটতে 
হবে। সোভিয়েতের সভ্যদের 'পার্লামেশ্টারিয়ান বা অন্যাদক থেকে 
আমলতন্্ীতে পারণত করার একটা পেট বুর্জোয়া প্রবণতা বতর্মান। 
প্রশাসনে ব্যবহারিক অংশগ্রহণের জন্য সোভিয়েতের সমন্ত সদস্যকে টেনে 
এনে এর বিরুদ্ধে লড়তে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সোভিয়েতের 
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[িভাগগুঁল ভ্রমশ কামসারয়েতের সঙ্গে মিলে-যাওয়া সংস্থায় পাঁরণত 
হচ্ছে। আমাদের উদ্দেশ্য হল প্রশাসন কার্ষে ব্যবহারিক অংশগ্রহণে সমন্ত 
গারবদের টেনে আনা, এবং তা কার্যকরী করার 'দিকে প্রাতাটি পদক্ষেপকে 
(তা যত 'বাচত হয়, তত ভালো) খুটয়ে রেজিস্ট্রিকৃত, বিশ্লোষত, 
প্রণালীবদ্ধ, ব্যাপকতর আঁভজ্ঞতায় পরশীক্ষত ও আইনাঁসদ্ধ করা দরকার। 
আমাদের উদ্দেশ্য হল উৎপাদনী শ্রমের আট ঘণ্টা পশক্ষার' পর প্রাতা্ট 
শ্রামক [বিনা বেতনে রাম্ীয় দায়ত্ব পালন করবে: এ উত্ক্রুমণ খুবই কাঁঠন, 
কিস্তু কেবল এই উৎর্রুমণেই রয়েছে সমাজতন্দ্ের চূড়াস্ত মজবৃতির গ্যারা্টি। 
পারবর্তনের আভনবন্ধব ও দুর্হতার ফলে স্বভাবতই এমন পদক্ষেপের 
প্রাচুর্য ঘটে, যাকে বলা যায় হাতড়ে হাতড়ে চলা, ভুলঘ্রাস্ত, দোদুল্যমানতার 
প্রাচুর্য ঘটে -_ এ ছাড়া কোনো প্রথর সম্মূখগাঁত হতে পারে না। নিজেদের 
সমাজতন্ী বলে ভাবতে চায় এমন অনেকের দ্ষ্টভাঙ্গ থেকে বর্তমান 
মৃহূর্তটা অদ্ভুত লাগে এইজন্য যে লোকে প:জিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ের 
বিমূর্ত প্রাততুলনা করতে অভ্যস্ত হয়েছে, দুটির মধ্যে তারা গভীরভাবে 
একটি কথা 'বাঁসয়ে দেয়: 'লম্ফ' [কেউ কেউ এঙ্গেলস থেকে পাঠিত 
ছন্নাংশের কথা মনে ক'রে আরও গভীরভাবে যোগ করে: 'আবাঁশ্যকতার 
রাজ্য থেকে স্বাধীনতার রাজ্যে উল্লম্ফন' (8৫)]। বিশ্ব ইাতহাস একটা বাঁক 
নচ্ছে এই দৃষ্টকোণ থেকে যে সমাজতন্মের গুরুরা পরিবর্তনকে 'উল্লম্ফন' 
বলেছিলেন, এবং এরুপ ধরনের উল্লম্ফষন যে হতে পারে দশ কি ততোধিক 
বছর ধরে, তা নিয়ে আমাদের বৌশর ভাগ তথাকাঁথত সমাজতন্দী ভাবতে 
অক্ষম, সমাজতন্ত্র তারা “পথিতে পড়েছে" কিস্তু কখনোই গদরুত্বসহকারে 
তার মর্মে প্রবেশ করে নি। স্বভাবতই, এর্‌প সময়ে কুখ্যাত 'বাদ্ধজীবীদের' 
মধ্য থেকে মৃতের জন্য কাঁদযান-গাইয়ে মিলবে অপাঁরসীম সংখ্যায় : একদল 
কাঁদছে সংবিধান সভা নিয়ে, আরেক দল বুয়া শৃঙ্খলা, তৃতাঁয় দল 
পজবাদশী ব্যবস্থা, চতুর্থ দল সংস্কৃতিবান জাঁমদারদের জন্য, পণ্চম দল 
সাম্রাজ্যবাদী মহাশীক্তমত্তা ইত্যাদ ইত্যাদি নিয়ে। 

বড়ো বড়ো উল্লম্ফষন যুগের আসল আকর্ষণ এই যে পুরনোর যে 
ভগ্নাংশ মাঝে মাঝে নতুনের অ্ণসংখ্যার (যা সর্বদা চোখে পড়ে না) চেয়ে 
বৌশ দ্ুত প্হঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, তার প্রাচুর্ধের ফলে বকাশের ধারা বা 
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শৃঙ্খলপরম্পরায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটাকে আলাদা করে নিতে পারার 
নৈপুণ্য প্রয়োজন হয়। এমন এঁতিহাঁসক মুহূর্ত আসে, যখন বিপ্লবের 
সাফল্যের জন্য সবচেয়ে জরুরী হয়ে ওঠে যত বোশ সম্ভব ভগ্রাংশ জমিয়ে 
তোলা, অর্থাৎ যথাসস্তব বেশি করে পুরোনো প্রাতিষ্ঞান ভীড়য়ে দেওয়া; 
আবার এমন মুহূর্তও হয় যখন উীঁড়য়ে দেওয়ার কাজ যথেস্ট হয়েছে, 
আশু হয়ে দাঁড়য়েছে ভাঙচুরগুলো থেকে জাম পাঁরন্কার করার 'গদ্যজাতীয়' 
(পোটি বুর্জোয়া বিপ্লবীর কাছে শবরক্তিকর') কাজ; আবার এমন মুহূর্ত 
আসে যখন তখনো ভালো করে আবর্জনা-মুক্ত না হওয়া জামিতেই 
ভগ্মাংশগ্ৃলোর তল থেকে বিকাশমান অজ্কুরগুলোর সযহ্ক পাঁরচর্যাই হয়ে 
ওঠে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ । 

বিপ্লবী ও সমাজতন্তের পক্ষপাতন অথবা সাধারণভাবে কমিউনিস্ট 
হওয়াই যথেষ্ট নয়। প্রাতটি 'বশেষ মুহূর্তে শেকলের সেই বিশেষ 
গ্রল্থটা আঁবম্কার করার কীতত্ব রাখতে হবে ও প্রাণপণে চেপে ধরতে 
হবে যাতে গোটা শেকলটাই টিকে থাকে ও পরের গ্রাল্থতে পাকাপোক্ত 
উত্তরণের প্রস্তুতি চালানো যায়; তবে ঘটনার এীতহাসক শেকলের 
গ্রা্থপরম্পরা, তাদের রূপ, তাদের গ্রল্থন, পরস্পর থেকে তাদের পার্থক্য 
কামারের গড়া সাধারণ শেকলের মতো অমন সরল ও স্ছাল নয়। 

মেহনতী ও শোষিত এই অর্থে যারা 'জনগণ' তাদের সঙ্গে সোভিয়েত- 
গুলির সম্পকের দডুতা, এবং সে সম্পর্কের নমনীয়তা ও 'স্ছিতিস্থাপকতা 
দিয়েই 'নাশ্চত হচ্ছে সোভিয়েত সংগঠনের আমলাতান্ত্রিক বিকীতির বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম। গণতান্তিকতার দিক থেকে বিশ্বে যা সেরা, এমনাক সেই পঃাঁজবাদ 
প্রজাতন্তের বুয়া পার্লামেন্টকেও গাঁরবেরা কখনো “নজ' প্রাতষ্ঠান 
বলে ভাবে 1ন। আর শ্রামক কৃষক জনগণের কাজে সোভিয়েতগুলি অপরের 
নয়, নিজেদের জিনিস। সোভিয়েতগুঁল দেখে শেইদেমান, বা যা প্রায় একই 
কথা, মার্তভের মতো আধুনক 'সোশ্যাল-ডেমোক্লাটদের' ঠিক তেমনি করেই 
পান্ত জহলে, ঠিক তেমান করেই তারা শোভন বুর্জোয়া পার্লামেন্ট বা 
সংবধান সভার 'দকে আকৃষ্ট হয়, ষে ভাবে ৬০ বছর আগে তুর্গেনেভ 
আকৃষ্ট হয়োছলেন নরমপন্থী রাজতান্মিক ও আভজাত সংবিধানের প্রাত, 
যে ভাবে দব্রালউবভ ও চৌর্নশেভাঁস্কর চাষাড়ে গণতল্মে তাঁর পাত্ত জবলত। 
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মেহনতাঁ 'জনগণের' সঙ্গে সোভিয়েতগুলির ঠিক এই সাক্ধ্য থেকেই 
দেখা 'দচ্ছে প্রাতানাধ-প্রত্যাহার ও নিচু থেকে নিয়ল্ণের বিশেষ সব রূপ, 
এখন তাদের বিশেষ উৎসাহে বিকশিত করে যেতে হবে। যেমন, নাট 
ক্ষেত্রাটতে সোভিয়েত রাজের ক্রিয়াকলাপ আলোচনা ও নিয়ন্দ্রণের জন্য 
আহত সোভিয়েত নির্বাচক ও তাদের প্রাতিনাধদের পর্যায়িক সম্মেলন 
হিশেবে জনাশিক্ষার সোভিয়েতগুলি পুরোপুরি সহানূভূতি ও সমর্থনের 
যোগ্য । সোভিয়েতগুঁলিকে কিছু একটা শিলীভূত ও আত্মসম্পূর্ণে পরিণত 
করার মতো মূর্খতা আর হয় না। 'নর্মমরূপে সুদ একটা ক্ষমতার পক্ষে, 
[বিশদ্ধ কার্ধীনর্বাহক কাজের 'নার্দস্ট মৃহূর্তগুলিতে 'নার্দন্ট কতকগ্যলি 
কমপ্রক্রিয়ায় ব্যক্তবশেষের একনায়কত্বের পক্ষে আমাদের এখন যত 
দৃঢ়সংকল্পে দাঁড়ানো উচিত, ততই সোভিয়েত রাজের বিকাত ঘটার ছায়ামার 
সম্ভাবনাকে গঙ্গ; করে দেবার জন্য, বার বার করে ও অক্লান্তভাবে আমলাতল্দ্ের 
আগাছা উৎপাটনের জন্য নিচু থেকে নিয়ন্্মরণের রূপ ও পদ্ধাত হওয়া উচিত 
বিচিন্ন। 


উপসংহার 


আন্তর্জাতিক দিক থেকে অসাধারণ দুর্বিষহ, কঠিন ও বিপজ্জনক 
পারাস্থতি; এদিক-ওদক করা ও পিছু হটার প্রয়োজনীয়তা; পশ্চিমে 
যন্রণাকররূপে দীর্ঘকাল যাব পাঁরপরুমান বিপ্লবের নতুন বিস্ফোরণের জন্য 
প্রতীক্ষার পর্ব; দেশের অভ্যন্তরে মল্থর নির্মাণ, নির্মম 'কোমার বাঁধা এবং 
পেটি বুর্জোয়া অবহেলা ও অরাজকতার ভয়াবহ ভোতশক্তির সঙ্গে নিচ্কর্ণ 
প্রলেতারীয় নিয়মানুবার্ততার সুদীর্ঘ ও একরোখথা সংগ্রামের পর্ব, _ 
এইগৃঁলি হল সংক্ষেপে আমাদের সমাজতাল্মিক বিপ্লবের বর্তমান 'বিশেষ 
পর্যায়ের পার্থক্যসৃ্চক উপাদান। এই হল ঘটনার এীতহাসিক 'শঞ্খলের 
সেই গ্রন্থি যা আমাদের প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে হবে যাতে পরের গ্রল্থিতে 
উৎক্রমণের পূর্ববতর্শ কর্তব্যের সমপর্যায়ে উঠতে পার, সেই গ্রাম্থ, যা একটা 
বিশেষ উজ্জবলতায়, আন্তজাতিক প্রলেতারায় বিপ্লবের বিজয়ের উজ্জবলতায় 
আকর্ষণকারণী। 


সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য ১১৫ 


শবপ্রবীর' সাধারণ, চলাঁতি অর্থের সঙ্গে তুলনা করতে চেষ্টা করুন 
বর্তমান পর্যায়ের বৈশিস্ট্যসৃচক ধরানগৃলকে, যথা : এদিক-ও?দক করা, পছ 
হটা, অপেক্ষা করা, ধরে ধীরে নির্মাণ, নির্মম হয়ে কোমর বাঁধা, নিজ্করুণ 
নিয়মানুবার্ততা, অবহেলার মনোভাবকে চূর্ণ করা ... কিছু কিছু বপ্রবা' 
যে একথা শুনে মহান ক্লেধে আবিস্ট হবে এবং অক্টোবর বিপ্লবের এরীতহ্য 
বিস্মরণের জন্য, বুর্জোয়া বিশেষজ্জদের সঙ্গে সমঝোতার জন্য, বৃর্জোয়ার 
সঙ্গে আপোসের জন্য, পোঁট বুর্জোয়াপনা, সংস্কারবাদ ইত্যাদি ইত্যাদির 
জন্য আমাদের “চূর্ণ করতে" শুরু করবে, তাতে অবাক হবার কিছ? আছে 
কি? 

এই সব শোকাবহ বিপ্রবীর দুর্ভাগ্য এই যে তাদের মধ্যে যারা বিশ্বের 
সেরা প্রেরণায় অন্প্রাণত ও সমাজতন্দের প্রাতি সন্দেহাতীঁত আনুগত্যে 
পরিচালিত, এমনাক তারাও সেই বিশিষ্ট ও বিশেষরূপে 'অপ্রশীতকর' 
অবস্থাটা পুরো বোঝে না, যার ভেতর দয়ে পশ্চাৎপদ, প্রাতিক্রিয়াশশল ও 
দুর্ভাগা যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত, অনেক বেশি অগ্রণী দেশের চেয়ে অনেক আগেই 
সমাজতান্তিক 'বিপ্রব শুরু-করা দেশটাকে আনবার্ধই যেতে হচ্ছে; _ দুর্হ 
উৎ্ক্রমণের সুকঠিন মৃহ্তগ্ৰলোয় তাদের সহ্যশাক্ততে কুলায় না। স্বভাবতই, 
আমাদের পাটির প্রাত এই ধরনের 'আনষ্ঠানিক' বিরোধিতা করছে বামপন্থী 
সোশ্যালস্ট-রেভলিউশানারি পার্ট। গ্রুপগত ও শ্রেণীগত টাইপ থেকে 
ব্যাক্তগত ব্যতিক্রম অবশ্যই হয় এবং সর্বদাই হবে। কিন্তু সামাজিক টাইপ 
থেকেই যায়। যে দেশটায় নির্ভেজাল প্রলেতারীয় অধিবাসীদের তুলনায় 
ক্ষুদে-মালকী আঁধবাসাঁদের প্রাধান্য প্রচণ্ড, সেখানে প্রলেতারীয় বিপ্রবী 
ও পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবীর পার্থক্য প্রকাশ পাবে এবং মাঝে মাঝে প্রকাশ 
পাবে চূড়ান্ত রকমের তীক্ষ'তায়। পেটি বুর্জোয়া বিপ্লবী ঘটনার প্রাতাঁট 
বাঁকেই দোলে ও টলে, ১৯১৭ সালের মার্চের প্রচণ্ড বিপ্লবীয়ানা থেকে সে 
চলে যাল্ম মে মাসে 'কোয়ালিশনের' গুণগানে, জুলাই মাসে বলশেভিকদের 
প্রাত বিদ্বেষপরায়ণতায় (অথবা তাদের 'হঠকারিতা' নিয়ে কাঁদুনি গাওয়ায়), 
অক্লোবরের শেষে সতর্কের মতো তাদের সঙ্গ-পরিহারে, ডিসেম্বরে তাদের 
সমর্থনে, এবং শেষত ১৯১৮ সালের মার্চএপ্রীলে এই ধরনের টাইপ 
তাচ্ছিল্যভরে ঘন ঘন নাসিকা কুণ্টিত করে বলছে: “যারা 'আঙ্গক' 


১১৬ ভ ই লোনন 





শপ প্ 


ক্রিয়াকলাপ, ব্যবহারিকতা আর ব্রামকতার স্তুতি গাইছে, আম তাদের দলে 
নই।” 

এই ধরনের টাইপের সামাজিক উৎস হল সেই ক্ষুদে মালকটি, যে 
যুদ্ধের বাঁভৎসতায়, আকাস্মক সর্বনাশে, বুভুক্ষা ও ধবংসের অশ্রুতপূর্ 
যল্্ণায় ক্ষেপে গিয়েছে, উদ্ধার ও পাঁরন্রাণ খুজে পাগলার মতো ছোটাছুটি 
করছে, একাদকে প্রলেতারিয়েতের ওপর ভরসা ও তাকে সমর্থন, অন্যাদকে 
হতাশার দমকের মধ্যে দোল খাচ্ছে। পাঁরজ্কার করে বোঝা ও দৃঢ়ভাবে মনে 
গেথে নেওয়া দরকার যে এই ধরনের সামাজিক 'ভীন্তর ওপর কোনো রকম 
সমাজতন্ই গড়া চলে না। মেহনতাঁ ও শোষিত জনগণকে পাঁরচাঁলত করতে 
পারে শুধু সেই শ্রেণী, বিনা দ্বিধায় যে নিজের পথে চলেছে, সবচেয়ে দুরূহ, 
দুর্বিষহ ও বিপজ্জনক উৎকুমণগুলোর সময় মনোবল হারায় না, হতাশ হয় 
না। 'হস্টারয়া-গ্রস্ত উত্তেজনা আমরা চাই না। আমাদের দরকার প্রলে- 
তাঁরয়েতের লৌহ ব্যাটালিয়নগ্ালর সপরামিত অগ্রগাঁত। 


1লাঁখত: ১৯১৮ সালের ১৩ই ও ২৬শে ৩৬শ খন্ড, পৃঃ ১৬৫--২০৬ 
এপ্রলের মধ্যে 


“বামপল্থন”' ছেলেমান্াঘ ও পোঁট বুজোয়াপনা 


সোভিয়েত রাজের আশু কর্তব্য* 'বষয়ে আমার পাস্তকায় যা 
বলোছিলাম তা 'বামপল্থশ কামিউনিস্টদের' ছোট গ্রুপটির প্রকাশিত নিজস্ব 
পন্িকা 'কমিউনস্ট' (৪৬) (১ম সংখ্যা, ২০শে এপ্রল, ১৯১৮) এবং তাদের 
শথাঁসস' থেকে চমতকার সমার্থত হচ্ছে। পেট বুর্জোয়া যে শাথিলতা মাঝে 
মাঝে 'বামপল্থী” ধ্বনির আড়াল নেয়, তা সমর্থনের সমগ্র বাতুলতার 
জাজবলামান প্রমাণ রাজনৌতক সাহিত্যে এর বেশি আশা করা যায় না। 
বামপন্থী কাঁমউনিস্টদের' যাক্তগুীলর বিচার হিতকর ও আবশ্যক, কেননা 
এগুলি চলাতি মুহূর্তটার বোৌশিন্ট্যসৃচক; এগ্ালতে অসাধারণ স্পম্টতায় 
নোতিবাচকভাবে ফুটে উঠেছে এ মুহূর্তটার 'মূলকথা'; যাক্তিগৃলি শিক্ষাপ্রাদ, 
কেননা এ লোকগুি হল বর্তমান মূহূর্তটা যারা বুঝছে না তাদের মধ্যেকার 
সেরা লোক, জ্ঞান ও নিষ্ঠার দিক থেকে ওরা একই ভুলের মাম্লশী প্রাতি- 
নাধদের চেয়ে, অর্থাৎ বামপল্থী সোশ্যাঁলস্ট-রেভালউশানারদের চেয়ে বহু 
উধের্ধ। 

১ 

রাজনোতিক সন্তা হিশেবে, অথবা রাজনোতিক ভূমিকার দাবদার হিশেবে 

'বামপল্থী কাঁমউনিস্ট' গ্রুপ তাদের 'বর্তমান মৃহূর্তের থাঁসস' 'দিয়েছে। 


নিজেদের দৃম্টিভাঙ্গ ও নিজেদের রণকোশলের মূল নীতিগুলির সুসম্বদ্ধ 
ও সামাগ্রক বিবরণ দেওয়ার এই রীতা ভালো মাক্সবাদী রাতি। এবং 


* এই খণ্ডের পৃঃ ৭৬--১১৬ দ্রষ্টব্য । __ সম্পাঃ 


১১৮ ভ. ই. লোনিন 


এই উত্তম মার্কসবাদী রশীতাঁট থেকেই আমাদের 'বামপল্থদের' ভুল উল্ঘাটনে 
সাহাষ্য হচ্ছে, কেননা ঘোষণাদানের বদলে যাঁক্ত দেবার চেষ্টা করলেই যুক্তির 
অসারতা ফাঁস হয়ে যায়। 

ব্েম্ত শাস্তি চুক্তি করা সঠিক ছিল 'কি  _ এই পুরনো প্রশ্নটা প্রসঙ্গে 
আভাস, ইঙ্গিত ও পলায়ন প্রচেষ্টার প্রাচুর্যটা চোখে লাগে সবচেয়ে আগে। 
এ প্রশ্নটা সরাসার হাজির করতে 'বামপল্থীরা, সাহস পায় নি এবং 
হাস্যকরভাবে হোঁচট খেয়েছে তারা, যুক্তির পর যুক্তির পাহাড় গড়েছে, 
হেতু তল্লাশ চালিয়েছে, সর্ব তোভাবে বিশ্লেষণ করেছে যত রকমের 'একাদক 
থেকে এই" এবং 'অন্যদিক থেকে ওই* যত রাজ্যের 'বিষয় নিয়ে ভাবত হয়েছে 
এবং কশ ভাবে নিজেরাই নিজেদের পরাস্ত করছে সেটা না দেখবার চেস্টা 
করছে। পার্ট কংগ্রেসে (৪৭) শান্তর বিপক্ষে ছিল ১২ ভোট আর পক্ষে 
২৮ এই সংখ্যাটা 'বামপল্ধীরা' সযয়ে তুলে ধরেছে, কিস্তু সোভিয়েত কংগ্রেসে 
বলশেোভিক গ্রুপের বহু শত ভোটের মধ্যে তারা যে দশমাংশেরও কম 
পেয়েছিল সে সম্পর্কে সবিনয়ে নির্বাক থেকেছে (8৮)। “তত্ব বানানো হয়েছে 
এই যে শান্তিটা নাকি কার্যকরণী করে ক্লান্ত ও শ্রেণশচ্যুতরা” শাস্তর বিরুদ্ধে 
নাকি ছিল “দক্ষিণের অর্থনৌতিক 'দিক থেকে অধিকতর প্রাণবান ও শস্যসমন্ধ 
অণ্চলগূলির শ্রামক ও কৃষকেরা”... এতে না হেসে পারা যায় ? সারা-ইউক্লেন 
সোভিয়েত কংগ্রেসে যে শান্তর পক্ষে ভোট পড়োছিল সে সম্পর্কে ট* শব্দাট 
নেই, রাশিয়ায় শাস্তির বিরোধী টিপিক্যাল পোট বুর্জোয়া ও শ্রেণীচ্যুত 
রাজনোৌতিক সমাহারাটর (বামপল্ধী সোশ্যালস্ট-রেভলিউশানার পাট”) 
সামাজিক ও শ্রেণী চরির নিয়ে কথাটি নেই। পবজ্ঞানের ভেকে' মজাদার সব 
ব্যাখ্যা য়ে বিশহদ্ধ ছেলেমানুষশ কায়দায় চাপা দেওয়া হয়েছে নিজেদের 
ভরাডুবি, চাপা দেওয়া হয়েছে এমন সব প্রত্যক্ষ ঘটনা, যার সরল খাঁতয়ান 
টানলেই দেখা যেত যে ঠিক শ্রেণীচ্যুত, বৃদ্ধিজশীবী পাঁ্টি-শশর্য ও 
চুড়োটাই বিপ্লবী পোৌঁট বুর্জোয়া বাঁলবাগশশ ধ্যান 'দিয়ে শাক্ততে 
আপান্ত করেছিল, আর শ্রামক ও শোষিত কৃষকদের ব্যাপকজন শাঁ্ত চালু 
করেছে। 

যুদ্ধ ও শাস্তর প্রশ্নে 'বামপম্থীদের' উল্লিখিত সবাঁকছ্‌ ঘোষণা ও 
কথার প্যাঁচের মধ্য দয়েও কিন্তু সাদামাটা ও পাঁর্কার সত্যটা ফুটে বেরয়। 


ধবামপল্থী' ছেলেমানাষ ও পোঁট বৃর্জোয়াপনা ১১৯ 


থাসস-রচয়িতারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে "শান্ত চুক্তিতে আপাতত 
সাম্রাজ্যবাদীদের আন্তর্জাঁতক চক্রাস্ত-প্রচেষ্টা দূর্বল হয়েছে, (বামপল্থদের' 
এ বক্তব্য 'নিখত নয়, কিন্তু খত নিয়ে আলোচনার জায়গা নেই এখানে)। 
'শান্তি চুক্তির পরিণামে সাম্রাজ্যবাদী শাক্তগূলির সংঘাত বৃদ্ধি হয়েছে।" 

এই হল ঘটনা । এইটের তাৎপর্যই নির্ধারক। সেইজন্যই শান্তি চুক্তির 
বিরোধীরা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কার্যত সাম্নাজ্যবাদীদের হাতের পূতুল, ধরা 
দিয়েছিল তাদের ফাঁদে। কেননা কয়েকাঁট দেশ জুড়ে যতাঁদন না জেগে 
উঠছে আন্তজাতিক সমাজতাল্লিক বিপ্লব, এবং গুতটা প্রবল বিপ্লব যে তা 
আন্তর্জাতিক সাম্মাজ্যবাদকে পরাস্ত করতে পারছে, ততাঁদন একটিমাত্র (বিশেষ 
করে পশ্চাৎপদ) দেশের বিজয়ী সমাজতন্ত্ীদের প্রত্যক্ষ কর্তব্য হল 
সাম্রাজ্যবাদী মহাকায়দের সঙ্গে লড়াইয়ে না নামা, লড়াই এঁড়য়ে যাবার চেষ্টা 
করা, সাম্রাজ্যবাদীর্দের অন্তর্পংঘাত যতাঁদন না তাদের আরো দুর্বল করে 
তুলছে, অন্যান্য দেশে বিপ্লবকে আরো কাছিয়ে না আনছে, ততাদন অপেক্ষা 
করে থাকা। এই সহজ সত্যটা আমাদের 'বামপল্থীরা' জানুয়ার, ফেব্রুয়ার 
ও মার্চ মাসে বোঝে নি, আর এখনও সেটা খোলাখুলি স্বীকার করতে তারা 
ভয় পাচ্ছে; তাদের 'একদিকে স্বীকার না করে পারা যায় না, অন্যাদকে 
কস্তু মানতে হবে ধরনের সমস্ত বিভ্রাাস্তর মধ্য 'দয়ে সে সত্য 
ফুটে বেরদচ্ছে। 


'বামপল্থীরা' তাদের থাসসে লিখছে: 'সামনের বসস্ভ ও গ্রণীচ্মের মধ্যে সাম্রাজাবাদশ 
ব্যবস্থার বিপর্যয় শুর্‌ হওয়া উচিত, যুদ্ধের বর্তমান পর্যায়ে জার্মান সাম্নাজ্যবাদের 
বিজয় ঘটলে সেটা শুধু 'বিলাম্বিত হবে এবং তখন আরো তীব্ররূপেই তা প্রকাশ পাবে। 


বৈজ্ঞানিকতার সবাঁকছু শখ সত্তেও সত্রায়ণটা এখানে আরো বোশ 
ছেলেমান্ষের মতো ও অযথার্থ। বাচ্চাদের বৈশিষ্টাই হল বিজ্ঞানকে 
এমনভাবে “বোঝা? ষেন কোন বছরে বসন্তে ও গ্রীষ্মে নাক শরতে ও শশতে 
শবপর্যয় শুরু হওয়া” উচিত", সেটা বাঁঝ বিজ্ঞান 'নী্র্ট করে 
দিতে পারে। 

এ হল যা জানা অসম্ভব সেটা জানার হাস্যকর নিম্ষল চেষ্টা; গূরুত্বমনা 
কোনো রাজনীতিক কদাচ বলবে না বে 'ব্যবচ্থার' কোন বিপর্যয় “শুরু 


১২০ ভ. ই লেনিন 


হওয়া উচিত' (এবং সেটা আরো এইজন্য যে ব্যবস্থার বিপর্যয় হীতমধ্যেই 
শুরু হয়ে গেছে, প্রশন হল বিশেষ বিশেষ দেশে তার বিস্ফোরণের মুহূর্ত 
নিয়ে)। কিন্তু সৃত্রায়ণের ছেলেমানূষী অসহায়তার মধ্য 'দয়েও ফুটে বেরুচ্ছে 
তর্কাতীত এই সত্য: বোশ অগ্রসর অন্যান্য দেশে বিপ্লবের বিস্ফোরণ 
মাস দেড়েক আগের চেয়ে এখন শান্তর মৃহূর্ত থেকে সূচিত "দম নেবার 
অবকাশের' মাস খানেক পর আরো কাছিয়ে এসেছে । 

তার অর্থ ? 

তার অর্থ শাক্ত-অনুপাতের হিশেব করতে হবে, সমাজতন্ল যখন দুর্বল 
এবং যখন যুদ্ধের ফলাফল সম্ভাবনা সমাজতন্দের পক্ষে লাভজনক নয় বলে 
জানাই আছে তখন সমাজতল্মের বিরুদ্ধে সামাজ্যবাদের যুদ্ধটা সহজ করে 
সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করা নয় __ এই কথা চাণল্যাপ্রয়দের মাথায় ঢোকাতে 
চেয়োছল শান্তির যে পক্ষপাতশীরা তারাই পুরোপুরি সঠিক এবং ইতিহাস 
তাদের ন্যায্যতা ইতিমধ্যে প্রমাণ করেছে। 

কিস্তু আমাদের 'বামপল্থঈ কমিডীনস্টরা, যারা আবার নিজেদের 
'প্রলেতারায়' কমিউনিস্ট বলতেও ভালোবাসে -_ প্রলেতারয়ত্ব তাদের মধ্যে 
খুবই কম এবং পোঁটি বুর্জোয়াত্ব খুবই বেশি বলেই -__ শাক্ত-অনৃপাত 
নিয়ে, শাক্ত-অনুপাতের খাঁতয়ান নিয়ে ভাবতে পারে না। মার্কসবাদ ও 
মার্কসবাদী রণকৌশলের এইটেই হল মৃলকথা, কিন্তু সে 'মৃূলকথাটা” তারা 
পাশ কাটিয়ে যায় 'সগর্ব' সব বুল দিয়ে, যথা : 


“. জনগণের মধ্যে নিচ্কিয় "শাস্তি মনোবৃত্তির প্রবলতা বর্তমান রাজনোতিক 


একেবারেই হীরের টুকরো! তিন বছরের একান্ত জবালিয়ে-মারা ও একান্ত 
প্রাতিক্রিয়াশশল এক যুদ্ধের পর সোভিয়েত রাজ ও তার সঠিক, বালিবাগণীশিতে 
পা-না-দেওয়া রণকৌশলের কল্যাণে জনগণ পেয়েছে ক্ষদ্রাদপি ক্ষুদ্র, একেবারে 
অল্প, নড়বড়ে ও একান্ত অপূর্ণ একটা দম নেবার অবকাশ, আর 'বামপন্থাঁ 
পঠচকে ব্ীদ্ধজশীবীরা আত্মপ্রেমী নার্সসাসের মহিমা নিয়ে ভাবগভাঁর বাণী 
দিচ্ছে: 'জনগণের মধ্যে 222) 'নাক্ষয় ৫1222) শান্ত মনোবৃত্তির 
প্রবলতা (11)।, পার্ট কংগ্রেসে যে আম বলোছলাম যে 'বামপন্ধীদের' পর্ন 


ধবামপল্থী' ছেলেমানুষি ও পেটি বৃর্জোয়াপনা ১২১ 


পা্রকার 'কামিউনিস্ট' নাম দিলে চলবে না, "ষ্লয়াখাঁতিচ' নাম দেওয়া উচিত, 
সেটা কি ঠিক বাল নি? (9৯) 

কেননা মেহনতণদের, শোষিত জনগণের জীবনাবস্থা ও মনোবৃত্তি 
খানিকটা বোঝে এমন কোনো কাঁমউীনস্ট কি কখনো এক নবাব বা 
'শ্লয়াখাতচের মেজাজওয়ালা টাঁপক্যাল বাদ্ধজনবী, পেটি বুর্জোয়া, 
শ্রেণীচ্যুতের এই দৃম্টিভঙ্গিতে সরে যেতে পারে যাতে 'শাঁস্তর মনোব্ণীস্তকে' 
ঘোষণা করা হয় শনাক্ক্িয বলে আর 'িচবোর্ডের তরবাঁর আস্ফালনটাকে 
মনে করা হয় “সন্রিয়তা' কেননা, তিন বছরের রক্তয্নানে জজরত জনগণ 
যে দম নেবার অবকাশ ছাড়া লড়তে অক্ষম, জাতীয় আয়তনে সংগাঠিত 
করতে না পারলে যে যুদ্ধ থেকে প্রলেতারীয় লৌহ শৃঙ্খলার নয়, পোঁট 
বুর্জোয়া ভাঙনের মনোভাবই দেখা দেয়, সর্বজনাঁবাদত ও ইউক্রেনের যুদ্ধে 
পুনরাপ প্রমাণিত এই ঘটনাটা যখন আমাদের “বামপন্থীরা” এাঁড়য়ে যায় 
তখন সেটা নিতান্তই িচবোর্ডের তরবাঁর আস্ফালন । 'কামউনিস্ট' পান্রকায় 
প্রত প্রদেই আমরা দেখছি যে আমাদের 'বামপন্থধীরা প্রলেতারীয় লৌহ 
শৃঙ্খলা ও তার প্রস্তুতির কথাটা একদম বোঝে না, শ্রেণীচ্যুত পোঁট বুর্জোয়া 
বাঁদ্ধজীবীর মনোবৃত্তিতে তারা একেবারে আচ্ছন্ন । 


২ 


কিন্তু যুদ্ধ নিয়ে 'বামপল্থাঁদের' উীক্তগুলো হয়ত বা ছেলেমান্ষী আবেগ 
মান, তাও সেটা অতাত প্রসঙ্গেই, তাই তাতে এতটুকু রাজনৌতক তাৎপর্য 
নেই ঃ কেউ কেউ আমাদের 'বামপল্থীদের” এই বলে রক্ষা করে। কিস্তু কথাটা 
কর্তবা ভেবে ঠিক করতে পারা চাই, আর তা না হলে 'বামপল্থীরা, পাঁরণত 
হয় দোলায়মানতার মেরুদণ্ডহান প্রচারকে যার বাস্তব তাৎপর্য শুধু একটি : 
এই দোলায়মানতা দিয়ে 'বামপল্ধীরা' রূশ সোভিয়েত প্রজাতন্মের পক্ষে যে 
যুদ্ধটা অলাভজনক বলে জানা আছে তাতে তাকে প্ররোচিত করায় সাহায্য 
সামাজ্যবাদীদের। শুনুন ক বলা হয়েছে: 
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.আস্তজর্াতক বিপ্লবী পথ থেকে সরে গিয়ে, আবরাম যুদ্ধ এঁড়য়ে ও আন্তজাতিক 
পণ্জর আক্রমণের সামনে পিছু হটে, স্বদেশী প:ঁজকে' ছাড় 'দিয়ে রুশ শ্রামক বিপ্লব 
“আত্মরক্ষা করতে" পারে না। 

«এই দিক থেকে আবশ্যক দূঢ়সংকল্প আন্তজাতিক শ্রেণী পাঁলাস, বা কথার ও 
কাজে আন্তজাতিক বিপ্লবী প্রচারকে এঁক্যবদ্ধ করবে, এবং দরকার আন্তজ্াঁতক 
সমাজতল্লের সঙ্গে আন্তজাতিক বুর্জোয়ার সঙ্গে নয়) আঙ্গক সম্পর্কের শাক্তবাদ্ধি... 


আভ্যন্তরীণ রাজনসীতি প্রসঙ্গে এখানে যে আক্রমণ আছে তা নিয়ে 
বিশেষ করে পরে বলব। লক্ষ্য করুন বাহনশীতর ক্ষেত্রে বুলির উদ্দামতা __ 
আর সেই সঙ্গে কার্যক্ষেত্রে ভর্তা । সাম্রাজ্যবাদণ প্ররোচনার হাতিয়ার হতে 
ও বতর্মান মূহূর্তে ফাঁদে পা দিতে যারা চায় না তাদের সকলের পক্ষেই 
কোন রণকৌশল বাধ্যতামূলক 2 প্রাতাটি রাজনশীতিককেই এ প্রশ্নের সোজাস্াজ 
পারচ্কার জবাব দিতে হবে। আমাদের পার্টির জবাবটা সুবাদত : বতমান 
মৃহূর্তে শিছন7 হটতে হবে, লড়াই এড়াতে হবে। আমাদের 'বামপল্থারা, 
বিপরীত কথাটা বলতে সাহস পাচ্ছে না, শৃন্যে গুলি ছংড়ছে : 'দৃ্ঢসংকল্প 
আন্তজাতিক শ্রেণী পাস"! 

এ হল লোক ঠকানো। এই মুহূর্তে লড়তে ষাঁদ চান, তবে সেটা 
সোজাস্মীজ বলুন । এই মৃহূর্তে পিছ; হটতে যাঁদ না চান, সেটা সোজাসুজি 
বলুন। নইলে আপনাদের অবজেকাঁটভ ভূমিকায় আপনারা সাম্রাজ্যবাদী 
প্ররোচনার হাতিয়ার। আর আপনাদের সাবজেকাঁটভ 'মনোবৃত্তিটা' হল ক্ষিপ্ত 
পোঁট বুর্জোয়ার মনোবাৃত্তি, যে বাহাদুর দেখায় ও বড়াই করে, কিন্তু মনে মনে 
ভালোই টের পাচ্ছে ষে পিছু হটে ও সংগঠিতভাবে পিছু হটার চেষ্টা করে 
প্রলেতারিয়েত ঠিকই করছে; _- এটা ভেবে প্রলেতারিয়েত ঠিকই করছে 
যে বতাঁদন পর্যস্ত শাক্ত না থাকছে ততাঁদন এমনাক উরাল পর্যন্ত হলেও 
িছু হটতে হবে প্রেতীচ্য ও প্রাচ্য উভয় সাম্রাজ্যবাদের সামনে), কেননা 
পশ্চিমে বিপ্লব পেকে ওঠার পর্বে, সে বিপ্লবকে 'বসম্তভে বা গ্রীজ্সে' শুরু 
হতে 'হবে' না (বামপন্থীদের বাচালতা সত্তেও), 'কিস্তু প্রতি মাসেই সে বিপ্লব 
কাঁছয়ে আসছে ও আরো সম্ভাব্য হয়ে উঠছে, এইটেই জেতার একমান্ন চান্স। 

'বামপল্ধীদের' শনজস্ব' পাঁলাস নেই; ৰতর্সান মুহূর্তে পিছ হটা 
নিষ্প্রয়োজন এ ঘোষণা করতে তারা সাহস পায় নি। পাক খায় তারা, লেজ 
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নাড়ে, কথার প্যাচি কষে, বর্তমান মহরতে যুন্ধ এড়ানোর প্রশ্নের বদলে তারা 
টেনে আনে 'আঁবরাম' যুদ্ধ এড়ানোর প্রশন। সাবানের ফেনার ফানুস ছাড়ে 
তারা: “কাজে আন্তর্জাতিক বিপ্লবী প্রচার! কী তার অর্থ? 

এর অর্থ হওয়া সম্ভব এই দুইয়ের মার একটি: হয় এটা নজদ্রিওভপনা 
(৫০), নয় আন্তজাতিক সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের উদ্দেশ্যে আন্রমণাত্মক যুদ্ধ । 
খোলাখুলি এ প্রলাপ উচ্চারণ সম্ভব নয়, তাই প্রাতাঁট সচেতন প্রলেতারীয়র 
উপহাস থেকে 'বামপম্থণ' কমিউনিস্টদের বাঁচতে হচ্ছে তূর্যনাদী ও শূন্যগর্ভ 
বলির আড়ালে: দেখাই যাক না, “কাজে আন্তজ্জাতক বিপ্লবী প্রচার' 
জনিসটার সঠিক অর্থ কী তা হয়ত অমনোযোগণী পঠিক লক্ষ্য করবে না। 

গুরুগন্ভীর বুল বিতরণ - এ হল শ্রেণীচ্যুত পোটি বুর্জোয়া 
বাদ্ধিজীবশর বৈশিষ্ট্য। সংগঠিত প্রলেতারীয়-কামউনিস্টরা নিশ্চয় এই 
'অভ্যাসের' জন্য শায়েস্তা করবে অন্ততপক্ষে উপহাস হেনে ও সমস্ত দায়িত্বশশীল 
পদ থেকে বিতাড়নের ব্যবস্থা করে। এই তিক্ত সত্যটা জনগণকে বলা উচিত 
স্পম্ট করে, পরিজ্কার করে, সোজাসুজি : জার্মানিতে সমর পাটি আরো 
একবার প্রাধান্য লাভ করবে সেটা সম্ভব, এমনাঁক হয়ত নিশ্চিত (সঙ্গে সঙ্গেই 
আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের অর্থে) এবং আন্ম্ঠানক অথবা নীরব 
বোঝাপড়ায় জাপানের সঙ্গে মিলে জার্মানি আমাদের খশ্ডিত ও দলিত করবে । 
চিৎকারাপ্রয়দের কথায় কান না দিতে চাইলে আমাদের রণকোশল হওয়া 
উচিত: অপেক্ষা করা, বিলম্বিত করা, যুদ্ধ এড়ানো, পিন হটা। আমরা 
যাঁদ চৎকারা প্রয়দের দূর করে সাত্যকারের লৌহদু, সাঁত্যকারের প্রলেতার"য়, 
তাহলে বহু মাস সময় লাভ করার গুর্তর চাল্স আমাদের আছে। এবং 
সেক্ষেত্রে এমনাক (সর্বাধিক নিকৃষ্ট পরাশ্ছিতিতে) উরাল পর্যস্ত পিছু হটে 
আমরা আমাদের সহযোগীদের পক্ষে আন্তর্জাঁতক প্রলেতারিয়েত) আমাদের 
সাহায্যে আসতে পারার সম্ভাবনা, বিপ্লবের সূত্রপাত থেকে বিপ্লবের 
বিস্ফোরণের মাঝখানে ব্যবধানটা ফ্লেড়ার পারিভাষায় বললে) "মেরে আনার" 
সম্ভাবনা সহজ করে দেব। 

এই এবং কেবল এই রণকোশলেই আস্তজাঁতক সমাজতল্মের 
সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্র-হয়ে-পড়া একটা বাহিনীর সঙ্গে অন্যান্য বাহিনধর 
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যোগাযোগ কার্যত জোরদার হবে আর আপনাদের ক্ষেত্রে, পেয়ারের 'বামপঞ্থী 
কমিউনিস্টরা', দাঁড়াবে কেবল, সাঁত্য কথা বললে, একটা গুর্গন্তীর বুলির 
খারাপ 'আঙ্গক সম্পক্! 

এবং আপনাদের বুঝিয়ে বলি, প্রিয় বন্ধ, কেন আপনাদের কপালে এই 
দুর্ভাগ্য ঘটেছে: কেননা বিপ্লবের ধানিগুঁল ভেবে বার করার চাইতে তা 
আপনারা মুখস্থ ও চোঁটস্থ করে রাখেন। সেইজন্যই আপনারা “সমাজতানন্তক 
পিতৃভৃমি রক্ষা” কথাটা উদ্ধৃতি চিহের মধ্যে দেন, যাতে নিশ্চিতই আপনাদের 
ব্যঙ্গ প্রচেষ্টাই বোঝানো উচিত, কিন্তু আসলে তাতে আপনাদের মাথায় 
গোবরের প্রমাণই মিলছে। 'প্রাতিরক্ষাবাদকে' আপনারা বিশ্রী ও জঘন্য একটা 
ব্যাপার বলেই ভাবতে অভ্যস্ত, সেটা আপনারা মনে রেখেছেন ও মুখস্থ করে 
রেখেছেন, এটা আপনারা ভয়ানক রকম ঠোঁটস্থ করে রেখেছেন এমন জেদে 
যে আপনাদের কয়েকজন এই উত্তট কথাটাই বলে বসেছেন যেন সাম্রাজ্যবাদী 
যুগে পিতৃভূমি রক্ষা জীনসটাই অমার্জনীয় (প্রকৃতপক্ষে সেটা অমারনীয় 
কেবল বুর্জোয়া পরিচালিত সাম্রাজ্যবাদ প্রাতক্রিয়াশীল হৃদ্ধে)। কিন্ত 
আপনারা ভেবে দেখেন নি কেন ও কখন প্রাতিরক্ষাবাদটা” জঘন্য 
[জনিস। 

পিতৃভীমির প্রতিরক্ষা মানার অর্থ যুন্ধটার বৈধতা ও ন্যা্যতা স্বীকার করা। 
কোন দৃম্টকোণ থেকে বৈধতা ও ন্যাধ্যতা? কেবলমাত্র সমাজতান্ত্রিক 
প্রলেতারিয়েত এবং মাক্তর জন্য তার সংগ্রামের দৃন্টিকোণ থেকে; অন্য 
কোনো দৃন্টিভঙ্গ আমরা মান না। যুদ্ধ যাঁদ চালায় শোষক শ্রেণণ, শ্রেণী 
[হিশেবে নিজ প্রভূত্ব জোরদার করার লক্ষ্যে, তাহলে সে যুদ্ধ অপরাধ, এবং 
সে যুদ্ধে প্রাতরক্ষাবাদ' হল পাষণ্ডতা ও সমাজতন্ব্ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা । 
যুদ্ধ যাঁদ চালায় নিজ দেশের বুর্জোয়ার ওপর বিজয়ী প্রলেতারয়েত, এবং 
চালায় সমাজতল্তের সংহাতি ও বিকাশের জন্য, তাহলে সে যুদ্ধ বৈধ ও 
'পাবির'। 

১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের পর আমরা প্রাতিরক্ষাবাদণী। একান্ত 
স্বানা্দস্টতায় এ কথাটা আম বহুবার বলেছি, এবং তাতে আপান্ত করার 
সাহস নেই আপনাদের । আন্তজাতিক সমাজতন্মের সঙ্গে যোগাযোগ জোরদার 
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করার' স্বাথেই সমাজতান্তিক পতৃভূঁমি রক্ষা করা বাধ্যতামূলক । আন্তজ্শীতক 
সমাজতন্তের সঙ্গে যোগাযোগ 'ছন্ন করবে সেই ব্যাক্তি যে এমন দেশের 
প্রাতরক্ষায় লঘুচিত্ততা অবলম্বন করে যেখানে প্রলেতারয়েত ইতিমধ্যেই 
[বিজয়ী হয়েছে। আমরা যখন ছিলাম শোঁষত শ্রেণীর প্রাতনাধ, তখন 
সামাজ্যবাদী যুদ্ধে পিতৃভাঁমি রক্ষা প্রসঙ্গে আমরা লঘুচিন্ততা দেখাই নি, 
নীতিগতভাবে আমরা সে প্রাতিরক্ষা অস্বীকার করোছ। যখন আমরা পাঁরণত 
হই সমাজতন্ত্র গঠন করতে নামা শাসক শ্রেণীর প্রাতানাধতে, তখন দেশের 
প্রাতরক্ষার প্রাত সকলের কাছ থেকেই গরদত্ব প্রদর্শনের দাবি কার আমরা । 
আর দেশের প্রতিরক্ষা প্রসঙ্গে গুরুত্ব অবলম্বন করার অর্থ আমৃলভাবে 
তোর হওয়া ও কঠোরভাবে শাক্ত-অনুপাতের হিশেব করা। যাঁদ জানাই 
থাকে যে শীক্ত কম, তাহলে প্রাতিরক্ষার সর্বোত্তম উপায় হল দেশের গভশরে 
পিছ; হটা (এ কথায় নাট ক্ষেত্রাটিতে সূত্রের অপপ্রয়োগ হচ্ছে বলে যাঁর 
মনে হবে তিনি সামরিক ব্যাপারের অন্যতম মহান লেখক বৃদ্ধ ক্লাউজোভৎংসের 
বই পড়ে এ ব্যাপারে ইতিহাসের শক্ষাসার কী দেখতে পারেন)। কিন্তু 
বামপল্থ কমিউনিস্টদের' মধ্যে এতটুকু আভাস পর্যপ্ত নেই যে তারা শাক্ত- 
অনুপাতের তাৎপর্যটা বুঝেছে। 

আমরা যখন ছিলাম নীতিগতভাকে প্রাতিরক্ষাবাদের বিরোধী, তখন 
যারা যেন-বা সমাজতল্দের স্বার্থে নজ পিতৃভৃমি “বাঁচাতে” চেয়োছল তাদের 
উপহাস করার আধকার ছিল আমাদের। যখন আমরা প্রলেতারাঁয় 
প্রীতরক্ষাবাদী হবার আঁধকার অর্জন করলাম, তখন সমস্যার সমগ্র উপস্থাপনটা 
আমূল বদলে গেছে। আমাদের কর্তব্য দাঁড়াচ্ছে আতি সাবধানে শাক্তর 
পারমাপ করা, আমাদের সহযোগী (আন্তর্জাতিক প্রলেতারয়েত) এসে 
পেছতে পারবে কিনা তার নিখ*ত 'হিশেব করা । পির স্বার্থ হল সব 
দেশের শ্রামকেরা সাঁম্মাীলত (কার্ষক্ষেন্রে, অর্থাৎ বিপ্লব শুরু মারফৎ) হয়ে 
উঠতে পারার আগে খন্ডে খণ্ডে শৰ্ুকে ধাঁবপ্লবী প্রলেতারয়েতকে) পরাস্ত 
করা। আমাদের স্বার্থ _ একটি মহান আন্তজাতিক ফোজে বিপ্লবী 
বাঁহনীগুলর সের্প সাম্মলনের মূহূর্ত পর্যন্ত (অথবা সে মূহৃতের 
“পরে পর্যস্ত) চূড়াস্ত লড়াইটা বিলাম্বঘত করার জন্য সম্ভবপর সবাঁকছু 
করা, এমনাক সামান্যতম চান্সেরও সদ্ধযবহার করা। 


১২৬ ভ. ই. লেনিন 


আভ্যন্তরীণ পাঁলাসর ক্ষেত্রে আমাদের 'বামপল্থী কমিউানস্টদের, 
দুর্গতিতে আসা যাক। বততমান মৃহূর্তের থাসসের নিম্নোক্ত বাক্যাটি না 
হেসে পড়া কঠিন: 

...উৎপাদনের যে উপায়গ্ীল অক্ষত রয়ে গেছে তাদের সৃপাঁরকাঁল্পত সন্ধ্যবহারের 
কথা ভাবা যায় কেবল একান্ত দৃঢসংকল্প সামাজীকরণের ক্ষেত্ে'... “বুর্জোয়া ও তাদের 
পোঁট বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী দালালদের কাছে নাঁতস্বীকার নয়, বুর্জোয়ার পূর্ণ সংহার 
এবং সাবোতাজের চূড়ান্ত দমন...! 

প্রিয়বর 'বামপল্থী কমিউনিস্ট, ক অপার তাদের দৃঢ়সংকল্প... আর 
কী অজ্পই না তাদের চিন্তাশীলতা! “একান্ত দূঢ়সংকজ্প সামাজীকরণ' 
এর মানেটা কী? 

দঢ়সংকজ্প বা অদঢ়সংকজ্প হওয়া সম্ভব জাতীয়করণের প্রশ্নে, 
বাজেয়াপ্তর প্রশ্নে। কিন্তু আসল কথাটা এই যে জাতীয়করণ ও বাজেয়াষ্ঠি 
থেকে সামাজীকরণ'এ ষেতে হলে এমনকি বিশ্বের প্রচপ্ডতম দৃঢুসংকম্পও 
যথেস্ট নয়। আমাদের 'বামপল্থাদের' বিপদ এই যে তারা 'একান্ত দৃঢ়সংকজ্প... 
সামাজীকরণ' শব্দগ্ঁলর বাতুল ও ছেলেমানুষী সমন্বয় মারফত প্রকাশ 
করছে যে তারা সমস্যাটির মূলকথা, বর্তমান মুহূর্তের মূলকথা কিছুই 
বোঝে নি। 'বামপন্থীদের' দুর্গাতটাও এইখানে যে তারা “বর্তমান মুহ্‌তের' 
সারমর্মটাই লক্ষ্য করে নি, যথা বাজেয়াপ্ত থেকে যো চালু করার জন্য 
রাজনশীতিকের প্রধান গুণ হল দ্‌ঢ়সংকঞ্পতা) সামাজীকরণে (যা চালু করতে 
হলে বিপ্রবীর দরকার অন্য গুণ) উত্তরণ। 

গতকালের চলাঁতি মূহূর্তের মূলকথাটা ছিল যথাসম্ভব দঢ়সংকজ্ে 
জাতীয়করণ, বাজেয়াপ্তি, বুর্জোয়ার সংহার ও পূর্ণ সংহার, সাবোতাজ 
দমন। আজকে কেবল অন্ধেরই চোখে পড়বে না যে আমরা জাতীয়করণ, 
বাজেয়াপ্ত, সংহার ও দমনাদ করেছি গুণে উঠতে পারার চেয়েও অনেক 
বেশি। আর সাধারণ বাজেয়াপ্ত থেকে সামাজীকরণের তফাৎটাই ঠিক এই 
ষে বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব একমার 'দ্‌ঢ়সংকল্পের জোরেই" সঠিক হিশেব ও 
সঠিক বণ্টনের নৈপুণ্য ছাড়াই, কিভভু সে নৈশশ্য বিনা সামাজশীকরণ অসম্তব। 


বামপন্থী' ছেলেমানাষ ও পোঁট বুর্জোয়াপনা ৬২৭ 


আমাদের এতিহাসিক কীাতিত্বটা হল এই ষে আমরা বাজেয়াপ্ত, বুর্জোয়ার 
সংহার ও সাবোতাজ দমনে গতকাল 'ছলাম (এবং আগামীকালও থাকব) 
দৃঢ়সংকল্প। আজ বর্তমান মুহূর্তের থাসসে' সে কথা লিখতে যাওয়ার 
অর্থ অতাঁতের দিকে মুখ ফেরানো, ভাবষ্যতের দিকে উত্তরণটা না বোঝা। 

...সাবোতাজের চুড়ান্ত দমন'... কর্তব্য বার করেছে বটে! 
সাবোতাজকাররা তো আমাদের দেশে বেশ যথেম্টর্পেই 'দমিত'। আমাদের 
যেখানে অভাব সেটা একেবারে অন্য জানিস: কোন কোন সাবোতাজকারণীকে 
কোথায় বহাল করতে হবে তার হিশেব, আমাদের কাজে লাগতে আসছে 
এমন শত শত সাবোতাজকারশর ওপর, বলব, একজন বলশোভিক পাঁরচালক 
বা নিয়ন্মক, তদারাকর জন্য নিজস্ব শাক্তর সংগঠন । এই যখন অবস্থা তখন 
'একান্ত দডসংকজ্প সামাজীকরণ”, "পূর্ণ সংহার' "ড়াস্ত দমন' ইত্যাঁদ 
বাল ছড়ানোর অর্থ একেবারেই লক্ষ্যভ্রন্ট হওয়া । পোট বুজৌয়া বিপ্রবীর 
বৈশিষ্ট্যই হল এইটে না দেখা যে সমাজতন্দের জন্য পূর্ণ সংহার, দমন 
ইত্যাদিই যথেষ্ট নয়, বৃহৎ মালিকের বিরুদ্ধে ক্ষেপে-ওঠা ক্ষুদে মালিকের 
কাছে এইটুকুই যথেষ্ট _- কিন্তু প্রলেতারীয় বিপ্লবী ষেন কদাচ সে ভ্রাম্ততে 
না পড়ে। 

উল্লিখিত কথাগুলোয় যাঁদ বা কেবল হাঁসিই পায়, তাহলে সোজাসজ 
হোমারিক হাস্যই উঠবে 'বামপল্থী কমিউনিস্টদের এই আঁবজ্কারে যেন 
'দক্ষিণপল্থী বলশেভিক 'বিচ্যুতিতে' সোভয়েত প্রজাতন্দের পক্ষে 'রাষ্ীয় 
পাঁজবাদের দিকে বিবর্তনের, আশঙ্কা দেখা 'দিয়েছে। সাত্যই, বলা যেতে 
পারে, ভয় দৌখয়েছে বটে! আর কী সজোরেই না তাদের থাসসে ও প্রবন্ধে 
এই ভয়ঙ্কর আঁবচ্কারটির পৌনঃপুনিক ঘোষণা করে চলেছে 'বামপন্থাী 

অথচ এইটে তারা বোঝে নি যে আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্দ্বের 
বতরমান অবশ্থায় রাষ্ট্রীয় প:জিবাদ হবে একটি অগ্রপদক্ষেপ। যাঁদ মোটের 
ওপর আধ-বছরের মধ্যে আমাদের এখানে রাম্্ীয় প:জবাদ প্রাতদ্ঠিত 
হয়ে যায়, তাহলে সেটা হবে একটা প্রচণ্ড সাফল্য এবং এক বছরের মধ্যে 
আমাদের দেশে যে সমাজতন্ত্র পাকা ও অপরাজেয় হয়ে উঠবে তার নিশ্চিত 
গ্যারাপ্টি। 


১২৮ ভ ই লোনন 


আম বেশ কল্পনা করতে পারাছ এ কথায় 'বামপল্থধ কমিউানস্ট' কন 
উদাত্ত ক্লোধেই না গিছিয়ে যাবে এবং 'দাঁক্ষণপল্থী বলশেভক বিচ্যাতির' 
বিরুদ্ধে কী করাল সমালোচনাই না হানবে শ্রীমকদের কাছে। কী বলছ! 
সোভিয়েত সমাজতান্মিক প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রীয় পঃজিবাদের দিকে এগুলে সেটা 
হবে অগ্রপদক্ষেপ 2. এটা কি সমাজতন্দ্রের প্রাত বেইমান নয় ? 

ঠিক এইখানেই 'বামপল্থী কমিউনিস্টদের' অর্থনোতক ভুলের মূল। 
তাই ঠিক এই পয়েন্টটা নিয়েই বিশদ আলোচনা দরকার । 

প্রথমত, সমাজতাল্লক সোভয়েত প্রজাতন্ত্র বলে আভাঁহত হবার 
আধকার ও যৌক্তিকতা পাচ্ছি যে কারণে, পঃঁজবাদ থেকে সমাজতন্দ্ে সেই 
উৎক্রুমণটা ঠিক কী তা বামপন্থী কমউানস্টরা, বোঝে নি। 

দ্বিতীয়ত, তারা তাদের পোটি বুর্জোয়াপনা ফাঁস করছে ঠিক এই 
ব্যাপারটাতে যে তারা পো বুর্জোয়া ভোৌতশাক্তকে আমাদের এখানে 
সমাজতল্লের প্রধান শত্রু হিশেবে দেখছে না। 

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রীয় পঃঁজবাদের' জুজন দেখাতে 'গয়ে তারা এইটেই ফাঁস 
করছে যে পংঁজবাদী রাষ্ট্র থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের অর্থনোৌতক পার্থক্যটা 
তারা বোঝে নি। 

এই তিনটে ব্যাপারই বিচার করা যাক। 

মনে হয় এখনো এমন লোক দেখা দেয় নি যে রাঁশয়ার অর্থনীতির 
প্রশন বিচার করতে গিয়ে অর্থনীতির উতরুমণমূলক চরিন্র অস্বীকার 
করেছে। কোনো কমিউনিস্টই, মনে হয়, একথাও অস্বীকার করে নি যে 
সমাজতান্ত্িক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র কথাটায় সাঁচিত হচ্ছে সমাজতল্ল্রে উতক্রমণ 
হাসল করার জন্য সোভিয়েত রাজের সংকজ্প, মোটেই মেনে নেওয়া হচ্ছে 
না যে নতুন অর্থনোতিক ব্যবস্থাটা সমাজতান্নিক। 

কিন্তু উৎত্রুমণ কথাটার মানে কী? অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে 
তার অর্থ কি এই নয় যে বর্তমান ব্যবস্থা পজিবাদ ও সমাজতন্ম' উভয়েরই 
উপাদান, অংশ ও টুকরো বর্তমানঃ সবাই স্বীকার করবেন, হ্যাঁ। কিস্তু 
সেটা স্বীকার করলেও সকলেই ভাববেন না বিভিন্ন সামাঁজক-অর্থনোতক 
ব্যবস্থার ঠিক কী কা উপাদান রাশিয়ায় বর্তমান। এই হল সমস্ত সমস্যাটির 
মূলকথা। 


“বামপল্থী' ছেলেমানাাষ ও পোঁট বৃজোয়াপনা ১২৯ 


এই উপাদানগুলির তালিকা দেওয়া যাক: 

১) পতৃতাল্ত্িক, অর্থাৎ বেশ কিছু পাঁরমাণে প্রাকীতিক অর্থনীতি, 
কৃষক অর্থনশীতি; 

২) ক্ষুদে পণ্য উৎপাদন (যে সব কৃষক শস্য 'বন্রয় করে তাদের 
আঁধিকাংশই এর মধ্যে পড়ে); 

৩) ব্যক্তিগত পঠাঁজবাদ; 

৪) রাষ্দ্রীয় প*জিবাদ; 

&) সমাজতল্ম। 

রাশিয়া এতই বিপুল ও এতই বৈচিন্ত্যপূর্ণ যে সামাজক-অর্থনোতিক 
ব্যবস্থার এই সবকটি বাভন্ব ধরনই জড়াজড়ি করে আছে। পারাস্থিতর 
বৈশিষ্ট্যটা ঠিক এইখানেই । 

প্রশ্ন উঠবে ঠিক কোন উপাদানগুলো প্রধান? ক্ষুদে কৃষক দেশে পোঁট 
বুজোয়া ভৌতশাক্তরই যে প্রাধান্য থাকছে, না থেকে পারে না, সে কথা 
পারজ্কার; কর্ষকদের আধকাংশ, বিপুল আঁধকাংশই ক্ষুদে পণ্যোৎপাদক। 
রাষ্ট্রীয় পাঁজবাদের মলাটটার (শস্য একচেটিয়া, "নিয়ন্ত্রণাধীন উদ্যোক্তা 
ও ব্যবসায়ী, বুর্জোয়া সমবায়ী) কখনো এখানে কখনো সেখানে ছিদ্র করছে 
চোরাবাজারীরা, আর চোরাবাজারির প্রধান বন্তুই হল শস্য। 

প্রধান সংগ্রাম অবারিত হচ্ছে ঠিক এই ক্ষেব্রটাতেই। 'রাম্দ্রীয় পংাঁজবাদ' 
ধরনের অর্থনৌতিক বর্গভেদের পাঁরভাষা ব্যবহার করলে, এ সংগ্রামটা চলছে 
কার সঙ্গে কার? আম এখানে যে তাঁলকা দিয়েছি তার ৫ নম্বরের সঙ্গে 
৪ নম্বরের? অবশ্যই নয়। এখানে সমাজতন্ত্ের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প:জিবাদ 
লড়াই চালাচ্ছে না, পোঁট বুর্জোয়া ও ব্যাক্তিগত পংাঁজবাদ একন্রে ও এক 
হয়ে লড়ছে রাম্দ্রীয় পজবাদ ও সমাজতল্ল উভয়ের বিরুদ্ধেই। যেমন 
রাম্্রীয়-পঃজিবাদী তেমনি রাষ্দ্রীয়-সমাজতান্ল্িক যে কোনো রাম্ট্রীয় হস্তক্ষেপ, 
[হশেব এ নিয়ন্্রণের বিরদ্ধে প্রাতিরোধ দিচ্ছে পোঁট বুর্জোয়া। এটা হল 
একেবারেই অকাট্য একটি বাস্তব ঘটনা, সেটা না বোঝাই হল 'বামপন্থশ 
কামউনিস্টদের, অর্থনৌতিক ভুলের মূল। চোরাবাজারণী, লুঠেরা ব্যবসায়খ, 
একচোঁটয়া লঙ্ঘনকারী -- এরাই হল আমাদের প্রধান “আভ্যন্তরীণ শন, 
সোভিয়েত রাজের অর্থনোতিক ব্যবস্থাগলির শল্রু ৷ শনর্বাঁচিত' অজ্প কিছু 
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ব্যাক্তবিশেষের শিরশ্ছেদ ও ঘোষণার বজ্জনাদ দিয়ে চোরাবাজার দমনের প্রচেম্টা 
১২৫ বছর আগে ফরাসী পেটি বুর্জোয়ার পক্ষে _ আত উগ্র ও আত 
অকপট বিপ্লবীর পক্ষে মাননীয় হলেও, বর্তমানে সমস্যাটির প্রাতি কোনো 
বামপন্থী সোশ্যালস্ট-রেভিউশানারর বিশুদ্ধ বুলবাগনশী মনোভাবে 
প্রতিটি সচেতন িপ্লবীই ঘেন্না ও 'ববামষা বোধ করবে । আমরা ভালোই 
জানি যে চোরাবাজারর অর্থনোতিক 'ভান্ত হল রাশিয়ায় অসাধারণ ব্যাপক 
ক্ষুদে-মালিকী ভ্তরটা এবং ব্যাক্তগত প:জবাদ, যার দালাল রয়েছে প্রাতাঁট 
পেঁটি বুর্জোয়ার মধ্যেই । আমরা জান যে এই পেট বুর্জোয়া দানবের 
লক্ষ লক্ষ নখরে কখনো এখানে কখনো সেখানে শ্রাীমকদের এক একটা 
উপস্তর বাঁধা পড়ছে এবং ন্ৰাম্ত্ীয় একচোটয়ার বদলে চোরাবাজারই মাথা 
তুলছে আমাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের সমস্ত ছিদ্র দিয়ে। 

এটা যার চোখে পড়ে না সে তার অন্ধতা 'দয়েই প্রমাণ করছে যে সে 
পোঁট বুর্জোয়া কুসংস্কারের কাছে বন্দী। আমাদের 'বামপল্থী কামিউীনস্টরা' 
ঠিক তাই, যারা কথায় (এবং অবশ্যই নিজেদের অকপট বিশ্বাসেও) পেট 
বুজৌোয়ার নির্মম শন্রু, কিন্তু কাজে কেবল তাকেই সাহায্য করে, কেবল 
তাকেই সেবা করে এবং - ১৯১৮ সালের এপ্রলে!! __ 'রাম্দ্রীয় 
প:জবাদের'... বিরুদ্ধে লড়াই চাঁলয়ে কেবল তারই দাঁম্টভাঙ্গই প্রকাশ 
করে! একেবারেই লক্ষ্যদ্রস্ট হয়েছে তারা! 

পোঁট বুজৌয়ার টাকা আছে কয়েক হাজার করে, তা সে সঞ্চয় করেছে 
যুদ্ধের সময় 'ন্যায্' এবং বিশেষ করে অন্যায্য পথে। এই অর্থনৌতিক 
টাইপটাই হল চোরাবাজার ও ব্যাক্তিগত পণঁজবাদের যা 'ভান্ত তার বৈশিস্ট্য। 
টাকাটা হল সামাজিক সম্পদ পাবার সার্টীফকেট, আর বহু কোটির ক্ষুদে- 
মালিকী গ্তরটা এই সার্টফিকেটটা আঁকড়ে ধরে আছে, লুকিয়ে রেখেছে 
'রাস্ট্রে' কাছ থেকে, কোনো সমাজতন্ন বা কমিউনিজমে সে বিশ্বাস করে 
না, প্রলেতারীয় ঝড়টা কেটে যাবার জন্য সে 'বসে আছে'। হয় অমরা এই 
পোঁট বুর্জোয়ার ওপর আমাদের 'নয়ল্পণ ও 'হশেব ব্যবস্থা চালু করব 
(সেটা আমরা করতে পারি যাঁদ সচেতন প্রলেতারয় অগ্রবাহিনীর চারপাশে 
সংগঠিত করি গরিবদের, অর্থাৎ আধবাসীদের আঁধকাংশের অথবা আধা- 
প্রলেতারীয়দের) নয় সে আনবার্যই ও অবধার্যই আমাদের শ্রামক রাজকে 


“বামপল্থী, ছেলেমানাষ ও পোট বুর্জোয়াপনা ১৩১ 


ছুড়ে ফেলে দেবে, বেমন ছযুড়ে ফেলে দিয়েছিল এই ক্ষুদে-মালিকী জাম 
থেকেই উীথত নেপোঁলিয়ন ও কাভোনয়াকরা। সমস্যাটা এই । 'মেহনতা?' 
কৃষক _ এই বুলি ঝেড়ে কেবল বামপল্থী সোশ্যাঁলস্ট-রেভালউশানারিরাই 
এই সিধে ও পাঁরচ্কার সত্যটা দেখে না, কিন্তু বাাঁলতে নিমগ্ন বামপল্থী 
সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারদের কথায় গুরৃত্ব দেবে কে? 

হাজার হাজার টাকা জমানো পোঁট বুর্জোয়া রাম্দ্রীয় পজবাদের শব, 
এই হাজার হাজার টাকাটা সে খাটিয়ে আয় করতে চায় একান্তই নিজের 
জন্য গারবদের বিরুদ্ধে, যে কোনো সর্বরাম্ট্রীয় নিয়ন্্মরণের বিরুদ্ধে আর 
হাজারগুলো থেকে দাঁড়ায় চোরাবাজারির বহ? শতকোটির ঘাঁটি, যা বানচাল 
করে আমাদের সমাজতান্ত্িক নির্মাণ। ধরা যাক, একটা 'নার্দ্ট সংখ্যক 
শ্রমক কয়েক দিনে যে পাঁরমাণ মূল্য উৎপাদন করছে সেটা ১,০০০। 
ধরা যাক, তার ২০০ মারা পড়ছে ছ্যাঁচড়া চোরাবাজারি, নানা ধরনের 
কারচুপি এবং সোভিয়েত 'ডাক্রু ও সোভিয়েত নরেশিগুলির চোখে ক্ষুদে- 
মাঁলকী ধুলো 'দয়ে'। প্রাতটি সচেতন শ্রামকই বলবে: যাঁদ এই ১,০০০ 
থেকে ৩০০ খরচ করে একটা বড়ো রকমের শৃঙ্খলা ও সংগণন সৃষ্টি 
করা যায়, তাহলে আমি সাগ্রহেই দুইশ'র বদলে তিনশ" দিতেই রাজা, 
কেননা শৃঙ্খলা ও সংগঠন যাঁদ একবার প্রাতিষ্ঠিত হয়, সর্ববিধ রান্দ্ৰীয় 
একচোটয়ার ক্ষুদে-মালকী লঙ্ঘন যাঁদ একবার চূড়াস্তরূপে দামত হয়, 
তাহলে সোভিয়েত রাজের আমলে এই “সেলামীটা' পরে ধরা যাক একশ'য় 
কি পণ্চাশে কমিয়ে আনা খুবই সহজ হবে। 

সংখ্যার এই সহজ দণ্টান্ত _- জনবোধ্যরুপে বলার জন্য যা ইচ্ছে করেই 
একান্ত সরল করে হাজির করা হয়েছে, তাতে বর্তমান পারাস্থাতির, রাষ্ট্রীয় 
পণ্জবাদ ও সমাজতল্তের পরস্পর সম্পর্ক বোঝা যাবে । রাম্দ্রীয় ক্ষমতা 
শ্রামকদের হাতে, পুরো হাজারটাই নেবার, পারপূর্ণ আইনী সুযোগ 
তাদের আছে, অর্থাৎ সমাজতান্তিক লক্ষ্যে ছাড়া এক কোপেকও তারা না 
[দিতে পারে। শ্রামকদের কাছে রাল্ট্রক্ষমতার বাস্তব হস্তাস্তরের ওপর দাঁড়ানো 
এই আইনী সুযোগটাই হল স্মাজতান্তিক উপাদান । 

কিন্তু ক্ষুদে-মালিকী ও ব্যাক্তগত-পঃজিবাদী ভৌতশাক্ত বহ7 পথে এই 
আইন প্রাতষ্ঠাকে দীর্ণ করছে, চোরাবাজার টেনে আনছে, সোভিয়েত 


১৩২ ভ. ই. লোনন 


ডান্র পালন বানচাল করছে। এখন যা খেসারত দিচ্ছি তার চেয়ে এমনকি 
বোশ দতে হলেও (এবং সেটা ভালো করে দেখাবার জন্যই আম ইচ্ছে 
করে সংখ্যার দল্টান্তটা 'দয়োছ) রাষ্ট্রীয় প:াজবাদ একটা প্রকাণ্ড অগ্রপদক্ষেপ 
হবে, কেননা পীবদ্যালাভের, জন্য টাকা খরচে ক্ষাতি নেই, কেননা এটা 
শ্রামকদের পক্ষে হিতকর, কেননা বিশৃঙ্খলা, ভগ্রদশা ও অবহেলার উপর 
সবচেয়ে বড়ো, সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিপদ, যা নিশ্চতই আমাদের ধংস করবে 
(তাকে আমরা জয় না করলে), অথচ রাষ্ট্রীয় পঠঁজবাদের জন্য বোশ 
সেলামী দিলে তাতে আমরা ধ্বংস পাব না তাই নয়, সবচেয়ে নিশ্চিত 
পথেই তা আমাদের সমাজতন্ত্ে পেপছে দেবে। ক্ষুদে-মালিকা নৈরাজ্যপনার 
বিরুদ্ধে কী ভাবে রাম্দ্রীয় শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হয়, ক ভাবে রাষ্ট্রীয় 
পাজবাদের 'ভীত্ততে উৎপাদনের বৃহৎ সর্বরাস্ট্রীয় সংগঠনের ব্যবস্থা করতে 
হয়, তা শিখে নেওয়ায় শ্রামক শ্রেণীর হাতে তখন থাকবে -- উক্তিটার 
জন্য মাপ চাইছি -_ সবকাট তুরূপের তাস এবং সমাজতন্তের সংহতি হবে 
নিশ্চিত। 

আমাদের বর্তমান অর্থনীতির চেয়ে রাষ্ট্রীয় পঃাঁজবাদ অর্থনৈতিক 
দিক 'দিয়ে অতুলনীয় রকমের বোঁশ উদ্চু, এই হল প্রথম কথা । 

এবং দ্বিতীয়ত, তাতে সোভিয়েত রাজের পক্ষে ভয় পাবার কিছু নেই, 
কেননা সোভিয়েত রাষ্ট্র হল এমন রাষ্ট্র যাতে শ্রামক ও গাঁরবদের ক্ষমতা 
নিশ্চিত করা হয়েছে। 'বামপল্থী কামিউনিস্টরা' এই তর্কাতীত সত্যগ্‌লি 
বোঝে নি _ মাস্তজ্কে রাজনৈতিক অর্থশাস্তের সাধারণভাবে কোনো ভাবনাই 
সুসম্বদ্ধ করার ক্ষমতা না থাকায় 'বামপল্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের, 
পক্ষে তা অবশ্যই কদাচ বোধগম্য না হলেও প্রাতাট মার্কসবাদী যা মানতে 
বাধ্য। বামপল্থী সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানারদের সঙ্গে তর্ক করারও 
প্রয়োজন হয় না, বাক্যবাগীশির একটা “বরাক্তকর দম্টান্ত'* হিশেবে 
তাদের দিকে আঙুল দেখানোই যথেষ্ট, কিন্তু 'বামপল্থী কাঁমউীনস্টদের' 
সঙ্গে তর্কে নামা দরকার, কেননা এখানে ভুলটা করছে মার্কসবাদীরা 
এবং তাদের ভুলের বিচার করলে সঠিক পথ নিরধারণে শ্রামক শ্রেণীর 
সাহায্য হবে। 


'বামপল্থশ” ছেলেমানুযি ও পেটি বৃর্জোয়াপনা ১৩৩ 
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প্রশনটা আরো ভালো করে ব্যাখ্যার জন্য রাষ্ট্রীয় পংাঁজবাদের আরো 
সুনার্দন্ট একটা দ্টান্ত দেব। সে দ্টান্তটা কী তা সবাই জানেন __ এটা 
জার্মানি। এখানে আমরা পাচ্ছি আধাঁনক বৃহৎ পংঁজবাদী টেকনিক ও 
পাঁরকজ্পিত সংগঠনের 'শেষ কথা" যা ম্ন;কার-ব;র্জোয়া সান্াজ্যবাদের অধাীন। 
মোটা হরফে 'চাহৃত কথাগুলো বাদ দন __ সামারক, যুওকার, বুজৌয়া, 
শ্রেণশীসত্তার রাষ্ট্র, সোভিয়েত, অর্থাৎ প্রলেতারায় রাষ্ট্র _ তাহলেই পাওয়া 
যাবে সমাজতন্ম লাভের সবকটি সর্তের সমন্টি। 

সাম্প্রাতিকতম বিজ্ঞানের শেষ কথার 'ভিন্ততে গঠিত বৃহ পাঁজবাদন 
টেকনিক ছাড়া, উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে একক নর্মে 
চালিত কোটি কোঁট লোককে অধীনস্থ রাখার মতো একটা সুপারকাষ্পত 
রাষ্দ্রীয় ব্যবস্থা ছাড়া সমাজতন্ত্র অকল্পনীয়। একথা আমরা মাকসবাদীরা 
সর্বদাই বলে এসেছি এবং যে লোকেরা একথাটাও বোঝে নি (নৈরাজ্যবাদশীরা 
ও বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের অর্ধাংশ) তাদের সঙ্গে আলাপে 
দু সেকেন্ড কালক্ষেপেরও মানে হয় না। 

সেই সঙ্গে রাষ্ট্রে প্রলেতারয়েতের আধিপত্য ছাড়াও সমাজতল্গ 
অকল্পনীয় । এটাও অ-আ-ক-খ। এবং ইতিহাস সেম্তবত নির্বোধ-শিরোমণি 
মেনশেভিকরা ছাড়া যে ইতিহাসের কাছে কেউ কখনো আশা করে নি যে 
তা “সম্পূর্ণ সমাজতন্্টা এনে দেবে নার্বঘ্যে, শাঁস্ততে, অনায়াসে ও 
সোজাসুজি) এমনই স্বকীয়রূপে এগোয় যে ১৯১৮ সাল নাগাদ জল্ম 
নিয়েছে সমাজতন্দের পরস্পর-বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর-সা্নীহত দুই অর্ধখণ্ড, 
আন্তজাতিক সাম্রাজ্যবাদের একই খোলার নাচে ঠিক যেন দুই ভাঁবষ্যত 
মূরগীছানা। ১৯১৮ সালে জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে খুবই সুস্পষ্ট মূর্ত 
হয়ে উঠেছে একদিকে সমাজতল্মের অর্থনশীতিগত, উৎপাদনগত, সামাজিক- 
অর্থনোতিক এবং অন্যাদকে রাজনোতিক সর্তের বৈষয়িক রূপায়ণ। 

জার্মানিতে 'বিজয়শ প্রলেতারণীয় বিপ্লবের পক্ষে তৎক্ষণাৎ আত সহজে 
সাম্রাজ্যবাদের সবকিছু খোলা চূর্ণ করা সম্ভব (দৃঙ্তখের বিষয় খোলাটা 
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সেরা ইস্পাতে তৈরি, তাই যে কোনো... মূরগণছানার শাক্ততে তা ভাঙার 
নয়) বিনা দুরূহতায় অথবা নগণ্য দুর্হতায় তা বিশ্ব সমাজতন্তের বিজয় 
নিশ্চিতই সম্ভব করতে পারে -_ অবশ্যই 'দুর্হতার' পাঁরমাণটা যাঁদ 
কুপমণ্ডূ্ক-চক্রের মানদণ্ডে নয়, বিশ্ব এতিহাসিক মানদণ্ডে বিচার করি। 
জার্মানিতে বিপ্লব যতাঁদন 'জল্মগ্রহণে' দেরি করছে, ততাঁদন আমাদের 
কর্তব্য হল জার্মানদের রাম্দ্রীয় পধাঁজবাদটা শিখে নেওয়া, সর্বশাক্ততে 
তা গ্রহণ করা, বর্বরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের বর্বর পদ্ধতিতে দ্বিধা না করে 
[পিটার যে ভাবে বর্বর রাশিযার পশ্চিমী সভ্যতা গ্রহণ ত্বরান্বিত করোছিলেন, 
তার চেয়েও বেশি করে এ গ্রহণ ত্বরান্বিত করার জন্য একনায়কশী পদ্ধাতিতে 
কার্পণ্য না করা। নৈরাজ্যবাদী ও বামপল্থী সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানারিদের 
মধ্যে যাঁদ এমন লোক থাকে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কাঁমিটিতে কারেলিন ও 
গে'র বক্তৃতা আমার হঠাৎ-করে মনে পড়ছে) যারা নার্সসাস ধরনে এ যুক্ত 
দিতে সক্ষম যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে শশক্ষা নেওয়া” আমাদের 
শোভা পায় না, তাহলে শুধু একটি কথাই বলতে হয়: এ রকম লোকেদের 
গুরুত্ব দিয়ে নিলে বিপ্লব নিশ্চিতই ধংস পাবে (এবং তাই উচিত)। 
রাশিয়ায় বর্তমানে পোঁটি বুর্জোয়া প:ঁজবাদেরই প্রাধান্য, তা থেকে 
বাম্ট্রশয় বৃহৎ পঁজবাদ ও সমাজতন্ন উভয়ে পেশছবার রাস্তাটা একই, সে 
রাস্তা গিয়েছে একই অন্তর্বতর্শ স্টেশনের মধ্য 'দয়ে যাকে বলা যায় উৎপাদন 
ও উৎপন্ন বণ্টনের ওপর সর্বজনগণের হিশেব ও নিয়ন্লণ'। এটা যে বোঝে 
না সে একটা অমাজর্নীয় অর্থনৈতিক ভুল করছে, হয় সে বাস্তব ঘটনাটা 
জানে না, যেটা ঘটনা সেটা দেখছে না, সত্যটার 'দকে সোজাসুজ চাইতে 
পারছে না, নয় “সমাজতন্ত্র সঙ্গে 'প:জিবাদের' বিমূর্ত বৈপরাত্যে সীমাবদ্ধ 
থেকে বর্তমানে আমাদের দেশে এ উৎক্রমণের 'না্্ট রূপ ও পর্যায়গ্ীলর 
ভেতরে ঢুকছে না। বন্ধনশর মধ্যে বলে রাখা যাক যে এটা সেই একই 
তাত্বক ভুল যা 'নভায়া জজন' ও “ভপোরওদ' শাবরের সেরা লোকেদের 
বুদ্ধিভ্রংশ ঘাঁটয়েছে : তাদের মধ্যেকার নিকৃষ্ট ও মাঝাঁর লোকেরা মূর্খ ও 
মেরুদণ্ডহীন হওয়ায় ভয় পেয়ে বৃর্জোয়ার লেজুড় বনছে; সেরা লোকেরা 
বোঝে নি যে পঃজবাদ থেকে সমাজতন্ত্র উতক্রুমণের পুরো একটা পর্বের 
কথা সমাজতল্মের গুরুরা অথা বলেন 'নি এবং নতুন সমাজের 'দীর্ঘ প্রসব 
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যন্ত্রণার” কথায় বৃথায় জোর দেন নি। তদপার এ নতুন সমাজটাও হল 
একটা বিমূর্তায়ণ, যা জীবন্ত রূপ নিতে পারে কেবল হয় এর্প নয় 
অন্যরূপ একটা সমাজতান্নিক রাষ্ট্র গঠনের একগুচ্ছ বিচিত্র অ-নিখত 
প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার মধ্য 'দিয়ে ছাড়া অন্যভাবে নয়। 

রাম্দ্রীয় পজবাদ ও সমাজতন্মের মধ্যে যেটা সাধারণ বন্ধু (সর্বজনগণের 
হিশেব ও নিয়ল্লণ) সেইটার মধ্য দিয়ে ছাড়া রাঁশয়ার বর্তমান অর্থনৈতিক 
পাঁ্ধীস্থাত থেকে সামনে এগুনো অসম্ভব বলেই রাষ্ট্রীয় পুঁজবাদের দিকে 
বিবর্তনের (কমিউনিস্ট নং ১, পৃঃ ৮, স্তন্ত ১) কথা বলে অন্যকে এবং 
নিজেদের ভয় দেখানো হল পুরোপুরি একটা তাত্ক উত্তটতা। তার অর্থ 
শববর্তনের' সাঁত্যকার পথটা থেকে 'অন্য দিকেই চিন্তাচারণ, সে পথটা না 
বোঝা; কার্যক্ষেত্রে এইটেই ক্ষুদে-মালকী পংঁজবাদের দিকে পিছ টানা। 

রাষ্ট্রীয় প:জিবাদের উচ্চ' মূল্য শুধু যে আমি এখনই দিচ্ছি তা নয়, 
বলশোঁভকদের ক্ষমতাগ্রহণের আগেও দিয়েছিলাম, পাঠকদের সেটা দেখাবার 
জন্য আমি ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে লেখা আমার উদ্যত বিপর্যয় ও 
প্রাতকারের পথ' পাস্তকা থেকে কয়েকটা উদ্ধৃতি দিলাম : 

...কিস্তু রুগ্কার-প:জিবাদী, জাঁমদার-প:জবাদণ রাষ্ট্রের বদলে একবার 
বিপ্লবী-গণতান্ত্িক রাষ্ট্র বাঁসয়ে দেখুন, অর্থাৎ এমন রাম্ট্র যা সমন্ত 
বিশেষাধিকার চূর্ণ করে বিপ্লবী উপায়ে, পারপূর্ণতম গণতন্ন কার্যকর 
করতে ভয় পায় না। তাহলে দেখবেন যে সত্যসত্যই 'বিপ্লবী-গণতান্দিক 
রাষ্ট্র থাকলে রাষ্্রয়-একচেটিয়া পঃজিবাদ অবধারিতর্‌পে, অনিবার্যই হয়ে 
দাঁড়ায় সমাজতন্দের দিকে এক ও একাধিক পদক্ষেপ! 

..কেননা সমাজতন্ম আর 'কছুই নয় রাম্দ্রীয়-পঠাঁজবাদশী একচেটিয়া 
থেকে সামনের দিকে আশু পদক্ষেপ মান্র। 

“..রাষ্ট্রীয়-একচেটিয়া পঃজিবাদ হল সমাজতন্তের পরিপূর্ণতম বৈষায়ক 
প্রস্ততি, তার দ্বারদেশ, এীতিহাসিক সোপান-শ্রেণর সেই ধাপটা, যার (যে 
ধাপের) 'পরে এবং সমাজতল্ম বলে আভাহত ধাপাঁটর আগে কোনো অস্তর্বতশী 
ধাপ নেই।”* 
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লক্ষণীয় যে এটা লেখা হয়েছিল কেরেনাদকর আমলে, এবং প্রশ্নটাও 
তখন প্রলেতারীয় একনায়কত্ব নিয়ে নয়, সমাজতাল্লিক রাঙ্ী নিয়ে নয়, 
শবপ্লবী-গণতান্ত্িক' রাষ্ট্র নিয়ে। একথা কি-পারজ্কার নয় যে আমরা সে 
রাজনৈতিক ধাপটা ছাড়িয়ে যত উপ্চুতে উঠেছি, সোভিয়েতের মধ্যে আমরা 
সমাজতাল্মিক রাম্ট্র ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে ঘত পূর্ণ করেই মূর্ত 
কবে তুলেছি, 'বাস্ট্রীয় পঁজবাদকে' আমাদের ভয় পাওয়া উচিত ততই কম? 
সাত্িই কি একথা পরিজ্কার নয় যে বৈষায়ক, অর্থনোতিক ও উৎপাদনের 
[দক থেকে আমবা এখনো সমাজতন্মেব 'দ্বারদেশে' পেশছই নি? এবং 
এখনো না-পেশিছনো এই 'দ্বারদেশটার' মধ্য 'দিয়ে ছাড়া সমাজতন্ত্র দরজার 
ভেতরে ঢোকা চলে না? 

যে দিক দিয়েই সমস্যাটির দকে এগুনো যাক, 'সিদ্ধান্তটা একই দাঁড়ায় : 
বুঝবা আশঙ্কাজনক 'রাম্্রীয় প*জবাদ' নিয়ে 'বামপল্থী কমিউনিস্টদের' 
যুক্তগুলো অর্থনীতির দিক থেকে পুরোপ্রি ভুল এবং একেবারে পেটি 
বুর্জোয়া মতাদর্শেই যে তারা পুরোপুরি বন্দী, তার জাজহল্যমান প্রমাণ। 


€ 


[নম্নোক্ত ব্যাপারটাও আত শিক্ষাপ্রদ। 
তর্ক হয়, তখন তিনি প্রসঙ্গত বলেন বিশেষজ্ঞদের মোটা বেতন দেওয়ার 
প্রশেন “আমরা (স্বভাবতই আমরা 'বামপল্থী কাঁমউনিস্টরা') 'লোনিনের 
চেয়ে বেশি দক্ষিণে" কেননা 'নার্ন্ট পরিস্থিতিতে 'এ দঙ্গলটার কাছ থেকে 
টাকা 'দিয়ে মুক্তলাভ করা" (৫১) (প:জিপাঁতি দঙ্গলটার কাছ থেকেই, 
অর্থাৎ বুর্জোয়ার কাছ থেকে ভূমি কলকারখানা এবং উৎপাদনের অন্যান্য 
উপায় [কিনে নেওয়া) শ্রামক শ্রেণীর পক্ষে খুবই সঙ্গত হতে পারে, মাকসের 
এই কথা মনে রাখায় আমরা এক্ষেত্রে নীতি থেকে কোনো বিচ্যুতিই 
দেখাছ না। 

এই অসাধারণ চিত্তাকর্ষক মন্তব্যাটিতে উদ্ঘাঁটত হচ্ছে প্রথমত এই 
যে, বুখারন বামপল্থী সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানারি ও নৈরাজ্যবাদশদের 
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চেয়ে মাথায় দু, হাত উষ্চু, উনি মোটেই বূলির পাঁকে নিঃশেষে তাঁলয়ে 
যান নি, বরং পঃজিবাদ থেকে সমাজতল্লে যে উৎত্ক্মণ যন্ণাকর ও দুঃসহ 
সে উৎর্ুমণের স্মানার্দন্ট দুর্হতা 'িনয়ে ভাবতে চেষ্টা করেন। 

দ্বিতীয়ত, এ মন্তব্যে বুখাঁরনের ভুলটাই আরো স্পম্ট করে ফাঁস 
হচ্ছে। 

আসল কথা হল, মাক্সের ভাবনাটা তাঁলয়ে দেখুন। 

কথাটা বলা হয়েছিল গত শতকের ৭০-এর দশকের ইংলণ্ড "নিয়ে, প্রাক- 
একচেটিয়া প*জবাদের শশর্ধ পর্ব প্রসঙ্গে, এমন একটা দেশ নিয়ে যেখানে 
সমরচক্র ও আমলাতন্ত ছিল সবচেয়ে কম, যেখানে শ্রামকগণ কর্তৃক 
বুর্জোয়াদের ণকনে নেওয়ার অর্থে সমাজতন্লের "শান্তপূর্ণ বিজয়ের 
সন্তাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি । এবং মার্স বলেছিলেন কতকগুলি 'নার্দষ্ট 
পারস্থিতিতে বুর্জোয়াদের কিনে নিতে শ্রামকেরা মোটেই আপাতত করবে 
না। বিপ্লবের রূপ, প্রণালী ও পদ্ধাতর দিক থেকে মার্কস নিজের এবং 
সমাজতান্তিক বিপ্লবের ভাঁবষ্যত কম্দের হাত বেধে রাখেন নি, ক 
বিপুল পাঁরমাণ নতুন সমস্যা তখন দেখা দেবে, বিপ্লবের গাঁতপথে সমস্ত 
পারাস্থিতি যে বদলে যাবে, বিপ্লবের গাঁতপথে কত ঘন ঘন ও তীব্রভাবে 
যে তা বদলাতে থাকবে, সেটা মার্স চমৎকার বুঝতেন। 

কিন্তু প্রলেতারিয়েত কর্তৃক ক্ষমতা দখলের পর, শোষকদের সামারক ও 
সাবোতাজমৃলক প্রতিরোধ দমনের পর -- একথা কি স্বতঃস্পম্ট নয় যে 
সোভিয়েত রাশিয়ায় কতকগ্যজলি এমন ধরনের পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে যা 
অর্ধশতাব্দী আগে, শাক্তপূর্ণ পথে সমাজতল্তে উতত্রমণ শুরু হলে ইংলন্ডে 
গড়ে উঠতে পারত ? সেক্ষেত্রে ইংলন্ডে শ্রমিক শ্রেণীর নিকট পঃজিপাঁতদের 
অধীনতা নিশ্চিত হতে পারত নিম্নোক্ত ঘটনাচক্রে: (১) কৃষকসম্প্রদায় 
না থাকায় জনসংখ্যায় শ্রামকদের, প্রলেতারিয়েতের পূর্ণ প্রাধান্য (৭০-এর 
দশকে ইংলন্ডে কীষ-শ্রামকদের মধ্যে সমাজতন্দের অসাধারণ দ্রুত সাফল্যের 
আশা করার মতো লক্ষণ ছিল); €২) ট্রেড ইউনিয়নে প্রলেতারিয়েতের 
চমৎকার সংগঠনশীলতা (এই দিক থেকে ইংলশ্ড তখন ছিল বিশ্বের 
সর্বাগ্রগণ্য দেশ); (৩) রাজনোৌতিক স্বাধীনতার যুগষূগ বিকাশের 
বিদ্যালয়োস্তীর্ণ প্রলেতারয়েতের অপেক্ষাকৃত উচ্চ সংস্কৃতি; (৪) আপোসের 
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পথে অর্থনৌতক ও রাজনোৌতিক সমস্যার সমাধানে ইংলণ্ডের চমৎকার 
সুসংগঠিত প*াঁজপাঁতদের সুদীর্ঘ কালের অভ্যাস _- সে সময় তারা ছিল 
বিশ্বের সমস্ত দেশের মধ্যে সর্বাধিক সংগঠিত পঃজিপাঁত (বর্তমানে এই প্রথম 
স্থানে উঠেছে জার্মানি)। এই ধরনের ঘটনাচক্রের জন্যই তখন ইংলণ্ডের 
শ্রামকদের কাছে তার পঃঁজপাঁতিদের শ্ান্তপর্ণ অধনীনতার সন্তাবনার কথা 
ভাবা যেতে পারত । 

বর্তমান মুহূর্তে আমাদের দেশে এই অধীনতা কতকগুলি মৌলিক 
পূর্বসর্তে নিশ্চিত (অক্টোবরের বিজয় এবং অক্সোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত 
প১জিপাঁতদের সামারক ও সাবোতাজমূলক প্রাতরোধ দমন)। আমাদের দেশে 
জনসংখ্যায় শ্রামকদের, প্রলেতারিয়েতের পূর্ণ প্রাধান্য ও উচ্চ সংগঠনশণীলতার 
বদলে প্রলেতারিয়েতের পক্ষে দরিদ্ূতম ও দ্রুত ধংসশীল কৃষকদের সমর্থনই 
ছিল বিজয়ের কারণ। শেষত, আমাদের দেশে উচ্চ সংস্কৃতি নেই, আপোসের 
অভয়াসও নেই। এই বাস্তব পারীস্থ্তিগ্ীলির কথা যাঁদ ভাবি, তাহলে পাঁরম্কার 
হয়ে ওঠে যে, সংস্কাতিহীন যে পণাজপাঁতিরা কোনো রাষ্ট্রীয় পঃঁজবাদেই” 
রাজী নয়, কোনো আপোসের কথাই ভাবে না, চোরাবাজারি, গাঁরবদের উত্নকোচে 
নির্মম দলনের* পদ্ধীতর সঙ্গে সংস্কতিবান যে পধাজপাঁতিরা রাম্দ্রীয় 
পংজিবাদে' রাজী, সেটা কার্যকরী করতে সক্ষম, কোটি কোটি লোককে 
সত্যসত্যই সামগ্রী যোগানোর কাজ নেওয়া বৃহত্তম সব প্রতিষ্ঠানের নিপূণ ও 
আভিজ্ঞ সংগঠক হিশেবে যারা প্রলেতারিয়েতের কাজে লাগছে তাদের প্রসঙ্গে 


* এক্ষেত্রে সত্যটা সোজাসূজি দেখা দরকার: সমাজতন্দের সাফল্যের জন্য যে 
নির্মমতা প্রয়োজন সেটা আমাদের এখানে এখনো কম এবং সেটা এই কারণে নয় যে 
আমাদের দড্রসংকষ্প নেই। দঢ়সংকঞ্প আমাদের যথেন্টই। নেই যথেম্ট সংখ্যায় 
চোবাবাজারী, লৃঠেরা, পঃজিপতিদের - সোভিয়েত ব্যবহ্থা লঙ্ঘনকারীত্দর যথেন্ট 
তাড়াতাড়ি ধরতে পারার নৈপণ্য। কেননা এ নৈপুণ্য গড়ে ওঠে কেবল 'হশেব ও 
[নয়ল্মণের সংগঠন মাবফত! "দ্বতশীয়ত, আদালতগৃলির দূঢ়তাও যথেষ্ট নেই _- 
ঘুষখোরদের গুলি করার বদলে আদালতগু রায় দেয় ছয় মাসের কারাদণ্ড । উভয় 
ুটিরই সামাজিক মূল একটি: পোঁট বুর্জোয়া ভৌতশাক্তব প্রভাব, তার শোঁথলাযপরতা। 


'বামপল্ধণ' ছেলেমানুষি ও পোঁট বুর্জোয়াপনা ১৩৯ 


আপোস অথবা কিনে নেওয়ার পদ্ধাত সাম্মীলত করতে আমরা পারি ও 
বর্তমানে তা করতে হবে। 

বুখারিন চমৎকার শিক্ষিত মাকসবাদী-অর্থনশীতিবিদ। সেইজন্যই তান 
স্মরণ করেছেন যে, মার্স যখন শ্রীমকদের এই শিক্ষা দেন যে সমাজতল্দে 
উত্ক্রমণ সহজ করার স্বার্থেই বৃহত্তম উৎপাদনের সংগঠন বজায় রাখা 
গুরুত্বপূর্ণ এবং অবস্থা ঘাঁদ এমন হয় যে পঃঁজপাতিরা শাস্তপূর্ণভাবে 
বশ মানবে ও সভ্যভাবে, সংগঠিতভাবে খেসারত প্রাপ্তির সর্তে সমাজতন্দে 
এসে যাবে ব্যেতিক্রম হিশেবে: ইংলন্ড তখন ছিল ব্যাতিক্রম), তাহলে 
প:জিপাতদের ভালো রকম দান দেওয়া, িনে নেওয়ার কথা ভাবা পৃরোপ্ুরি 
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একটা মুহূর্ত, যখন আমরা, রাশিয়ার প্রলেতারয়েত যে কোনো ইংলন্ড, 
যে কোনো জার্মানর চেয়ে এীগয়ে আছি আমাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার 
ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ রাস্ট্রের চেয়েও পোঁছয়ে আছি একটা ভালো 
রকম রাষ্ট্রীয় পঁজবাদ সংগঠনের দিক থেকে, সংস্কাতির উচ্চতার দিক থেকে, 
বৈষাঁয়কভাবে ও উৎপাদনের অর্থে সমাজতন্ত্র প্রচলনের' প্রস্ততির পর্যায়ের 
দিক থেকে । একথা কি স্পষ্ট নয় যে পারাশ্থতির এই বৈশিম্ট্যের ফলে 
বর্তমান মুহূর্তে ঠিক একটা বিশেষ ধরনের ণকনে নেওয়ারই, আবাঁশ্যকতা 
আসছে, এবং শ্রামকদের সেটা প্রস্তাব করা উচত বোশ সংস্কৃতিসম্পন্ন, 
প্রীতিভাবান, সংগঠনের একান্ত সামর্থধারী পধাজপাঁতদের কাছে, যারা 
সোভিয়েত রাজের কাজে লাগতে এবং বৃহৎ ও বৃহত্তম 'রাস্্রীয়' উৎপাদনের 
সুব্যবস্থায় ভালো রকম সাহায্য করতে রাজী? একথা কি পারিচ্কার নয় যে 
এরূপ বিশিষ্ট পাঁরাস্থাততে আমাদের চেম্টা করতে হবে দুই ধরনের ভুলই 
এড়াতে, ধার প্রাতটিই হল এক এক ধরনের পেটি বুর্জোয়া ভূল? একদিকে 
একটা প্রাতিকারহান ভুল হত এই ঘোষণা করা যে আমাদের অর্থনোতিক শক্ত 
ও রাজনৈৌতিক শাক্তর অসামঞ্জস্য যখন স্বীকারই করা হচ্ছে, তখন 'দাঁড়াচ্ছে' 
যে আমাদের ক্ষমতা নেওয়া উচিত হয় নি। এই ভাবেই যাঁক্ত দেয় 'মাফলার 
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জড়ানো মানুষেরা" (৫২), যারা ভুলে যায় যে “সামঞ্জস্য কখনই ঘটবে না, 
যেমন প্রকৃতির বিকাশে তেমনি সমাজের বিকাশে সামঞ্জস্য থাকতে পারে 
না, শুধু এক সার প্রচেম্টার পথেই, - আলাদা আলাদা ভাবে তাদের 
প্রত্যেকাঁটই হবে একপেশে, প্রত্যেকাটই খাঁনকটা অসামঞ্জস্যে ভূগবে, -_ 
সমস্ত দেশের প্রলেতারয়েতের বিপ্লবী সহযোগতা থেকে গড়ে ওঠে সম্পূর্ণ 
সমাজতল্ত । 

অন্যাদকে চিৎকারবাজ ও বুলিবাগীশদের স্বাধীনতা দিলে স্পম্টতই 
ভুল হবে, এরা দীপ্ত বিপ্লবীপনায় নিজেদের মত্ত করে তোলে, কিন্তু লেগে- 
থাকা, সুচিন্তিত, সুবিবেচিত, দুরূহতম উৎতক্ুমণের হিশেব-নেওয়া বিপ্লবী 
কাজে অক্ষম। 

সৌভাগ্যের বিষয়, বিপ্লবী পার্টিগুলির 'বকাশ এবং তাদের সঙ্গে 
বলশোভকবাদের সংগ্রামের ইতিহাস থেকে সংনার্দন্ট কতকগুলি টাইপের 
উত্তরাধকার আমরা পেয়েছি, যাদের মধ্যে বামপল্থন সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানারি 
ও নৈরাজ্যবাদীরা হল নিকৃষ্ট বিপ্লবীর যথেষ্ট জাজবল্যমান দম্টান্ত। তারা 
এখন চ্যাচাচ্ছে _ একেবারে 'হাস্টারয়াগ্রস্তের মতো খাবি খেয়ে গলা ভেঙে 
চ্যাঁচাচ্ছে “দক্ষিণপল্থী বলশোভিকদের, “আপোসপল্থার বিরৃদ্ধে। কিন্তু 
'আপোসপন্থায় খারাপ কী ছিল এবং কেন জঙ্গত কারণেই তা 
ধিক্কৃত হয়েছে ইাতহাস ও বিপ্লবের গাঁতপথে তা ভাবার ক্ষমতা 
নেই এদের । 

কেরেনস্কির কালে আপোসপল্থায় ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছিল সাম্রাজ্যবাদী 
বুর্জোয়ার হাতে, আর ক্ষমতার প্রশ্নটাই হল সমস্ত বিপ্রবের মূল প্রশ্ন। 
১৯১৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বলশোভিকদের একাংশের আপোসপল্থা 
হয় প্রলেতারিয়েতের ক্ষমতা দখলে ভয় পাচ্ছল, নয় ক্ষমতাটা সমান সমান 
ভাগ করে দিতে চেয়েছিল শুধু বামপল্থণী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারিদের 
সঙ্গেও, মেনশোভিকদের সঙ্গেও, যারা আঁনবার্যই বাধা দিত আমাদের মূল 
কর্তব্যে: যথা, সংঁবধান সভা ভেঙে দেওয়ার ক্ষেত্রে, বগায়েভাঁস্কদের নির্মম 
ক্ষেএ্রে। 
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বর্তমানে ক্ষমতা গৃহাঁত, রাক্ষত ও সংহত হয়েছে একটি পার্টির হাতে, 
প্রলেতারীয় পার্টির হাতে, এমনাক 'অনির্ভর সহযারীদের' বাদ 'দিয়েই। 
এখন, যখন ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়ার, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের 
একনায়কত্ব পারহার করার কোনো কথাই ওঠে না, উঠতে পারে না, তখন 
আপোসপন্থার প্রশ্ন তোলার অর্থ নিতান্তই ময়নার মতো মুখস্থ-করা ও 
না-বোঝা বুলি আওড়ানো। আমরা এমন অবস্থায় পেখছোছি যে আমরা দেশ 
শাসন করতে পার ও তা করতে হবে, এবং সেই অবস্থায় আমরা যে টাকার 
মায়া না করে পধাজবাদে-শাক্ষত সর্বাধক সংস্কীতশশীল উপাদানগীলকে 
নিজেদের দিকে টানতে চাইছি, পেটি বুর্জোয়া ভাঙনের বিরুদ্ধে তাদের 
কাজে লাগাতে চাইছি, এটাকে 'আপোসপন্থা” বলার অর্থ সমাজতন্ত্র নির্মাণের 
অর্থনৌতিক কর্তব্য নিয়ে আদৌ ভাবতে না পারা । 

এবং সেইজন্যই __ কেন্দ্রীয় কার্যকর কাঁমাটতে কারোলন ও গে'র কাছ 
থেকে পাওয়া উপকারে কমরেড বুখাঁরন তৎক্ষণাৎ যে 'লঙ্জা বোধ 
করেছিলেন তাতে তাঁর সম্পর্কে যত ভালো ধারণাই হোক -- তা সত্তেও 
'বামপল্থী কমিউনিস্টদের' ধারাটা প্রসঙ্গে তাদের রাজনোৌতিক সহযোগাঁদের 
যে উক্তি দোখ সেটা গুরুতর রকমের আশঙ্কার কথা হয়েই থাকছে। 

যেমন বামপল্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারদের মুখপত্র 'জনাময়া 
বুদা'র ১৯১৮, ২৫শে এরীপ্রলের সংখ্যায় সদর্পে বলা হয়েছে: "আমাদের 
সঙ্গে এঁক্য আছে (বুখারন, পন্নুভস্কি ইত্যাদির সঙ্গে)।' যেমন, এ তারিখের 
মেনশোঁভিক পান্রকা 'ভ্পোরওদ'এ প্রসঙ্গত কুখ্যাত মেনশোভিক ইসুভের 
নিম্নোক্ত "থাঁসসট' স্থান পেয়েছে : 

'একেবারে গোড়া থেকেই সোঁভয়েত রাজের যে পালাস 'ছিল সাঁত্যকার প্রলেতারীয় 
চরিত্র বাঁজত, তা ইদানীং ক্রমেই প্রকাশ্যে বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোসের পথ নিচ্ছে ও 
স্প্টতই , শ্রীমক-বিরোধী চাঁরত্র গ্রহণ করছে। শিল্প জাতীয়করণের নামে চালানো হচ্ছে 
ধশজ্প ট্রাস্ট প্রাতত্ঠার নীতি, দেশের উৎপাদন-শাক্ত পুনরুদ্ধারের নামে ৮-ঘপ্টা কর্মাদন 
লোপ, ফুরন মজার, টেইলর প্রথা প্রবর্তন, কালা তাঁলকা ও জঘন্য পাসপোর্ট প্রচলনের 
চেষ্টা চলছে। এ প্রচেষ্টায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রলেতারয়েতের মৌলিক অর্জনগলি 
থেকে বঞ্চিত ও বৃর্জোয়ার সীমাহীন শোষণের শিকারে পরিণত হবার বিপদ দেখা 
[য়েছে।' 


১৪২ ভ. ই. লোনন 


অপূর্ব, তাই না ? 

কেরেনাঁস্কর যে বন্ধুরা তাঁরই সঙ্গে একত্রে রুশ পঃজপাতিদের জন্য 
রাজাগ্রাসের প্রাতশ্রযতি-দেওয়া গোপন চুক্তিগুলির জন্য সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ 
চালিয়েছেন, যে সেরেতোল ১১ই জনই শ্রীমকদের নিরস্ন করার উদ্যোগ 
করেছিলেন, তাঁর সহকমর্শরা, যে লিবেরদানরা (৫৩) বুর্জোয়ার ক্ষমতা চাপা 
দিচ্ছিলেন বড়ো বড়ো কথায়, এরা, এই লোকেরাই কিনা সোভিয়েত রাজের 
বিরুদ্ধে 'বুর্জোয়ার সঙ্গে আপোস” ট্রাস্ট প্রাতজ্ঞা' (অর্থাৎ 'রাম্ত্রীয় পজবাদ' 
প্রতিষ্ঠা!), টেইলর প্রথা প্রবর্তনের অভিযোগ আনছেন। 

সাঁত্যই বলশোভিকদের উচিত ইসূভকে পদক দেওয়া এবং ব্র্জোয়ার 
প্ররোচনামূলক বক্তৃতার নিদর্শন হিশেবে তাঁর 'থাঁসসটার প্রদর্শনী করা উচিত 
প্রাতটি শ্রীমক ক্লাব ও ইউনিয়নে । শ্রামকেরা এখন ভালোই জানে, আঁভক্্রতায় 
জানে এই লিবেরদান, সেরেতেলি, ইসুভদের এবং বুর্জোয়ার এমন সেবাদাসরা 
কেন শ্রামকদের টেইলর প্রথা ও ট্রাস্ট প্রাতিষ্ঠার, বিরুদ্ধে উসকাচ্ছেন সেটা 
মন দিয়ে ভাবলে শ্রমকদের খুবই উপকার হবে। 

সর্শ্রী 'লবেরদান ও সেরেতোলদের বন্ধ; ইসুভের "থাঁসসটার' সঙ্গে 
'বামপল্থী কমিউানস্টদের নিম্নোক্ত থাসসাটও সচেতন শ্রামকেরা 
সমনোযোগেই মিলিয়ে দেখবে : 


উৎপাদনে পঃজিপাঁতদেব পাঁবচালনা পুনঃপ্রাতীষ্ঠত করা প্রসঙ্গে যে শ্রম- 
নিষমানূবর্তিতা চালু করা হচ্ছে, তাতে শ্রমের উৎপাদনশশলতা বেশি কিছু বাড়ানো 
যাবে না, কিন্তু প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-স্বাবলম্বন, সন্রয়তা ও সংগঠনশীলতা কমে 
যাবে। এতে শ্রামক শ্রেণীর শৃঙ্খালত হওয়ার 'বপদ দেখা 'দয়েছে, প্রলেতারয়েতের 
পশ্চাৎপদ স্তর তথা অগ্রবাহিনী উভয়ের মধ্যেই অসন্তোষ জাগিয়ে তুলবে। 
প্রলেআরিযেতের অভ্যন্তরে 'সাবোতাজকার পঃজিপাঁতিদের, বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রাধান্য 
থাকায় এ প্রথা কায্করী করতে হলে কমিউনিস্ট পার্টিকে নির্ভর করতে হবে 
শীমকদের ববৃদ্ধে পৌঁটি বৃর্জোয়ার উপর, এবং তাতে করে প্রলেতারিয়েতের পার্ট 
[হিশেবে তা নিজেকে ধ্বংস করবে।' €কামউীনস্ট', নং ১, পৃঃ ৮, সতত ২)। 


'বামপল্থীরা' যে ফাঁদে পা দিয়েছে, ইসুভ ও পঃজিবাদের অন্যান্য 
জুদাসদের প্ররোচনায় ভুলেছে, এটা তারই জাজবল্যমান সাক্ষ্য। মজুরদের 
পক্ষে এ একটা ভালো শিক্ষা, যারা জানে যে প্রলেতাঁরয়েতের ঠিক 


“বামপন্থী' ছেলেমানুষি ও পেটি বুর্জোয়াপনা ১৪৩ 


অগ্রবাহনাঁটাই শ্রম-নিয়মানুবার্ততার পক্ষে আর সে নিয়মানুবার্ততা লঙ্ঘনের 
জন্য আপ্রাণ চেম্টা করে পেট বুর্জোয়ারাই সবচেয়ে বোশ। 'বামপল্থীদের, 
উপরোক্ত থাঁসসে যা বলা হচ্ছে এরকম কথা হল ভয়ানক রকমের লঙ্জার 
কথা, এ হল কার্ক্ষেত্রে পুরোপুরি কামউনিজম বিসজ্ন ও ঠিক পোঁট 
বুর্জেয়ার পক্ষেই পুরোপুরি চলে যাওয়া । 

উৎপাদনে পুঁজিপাতিদের পরিচালনা পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত করা প্রসঙ্গে এই 
কথা 'দিয়ে 'আত্মসমর্থনের' আশা করছে 'বামপল্থী কমিউনিস্টরা'। একেবারেই 
অকেজো আত্মসমর্থন, কেননা পঠাজপাঁতিদের হাতে পপাঁরচালনা' সোভিয়েত 
রাজ তুলে দিচ্ছে, প্রথমত, শ্রামক কাঁমসার বা শ্রামক কমিটিগুলির 
বিদ্যমানতায়, যারা পরিচালকের প্রাতিটি পদক্ষেপের ওপর নজর রাখছে, তার 
পাঁরচালনী আভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিচ্ছে, এবং শুধু পাঁরচালকের আদেশের 
বিরুদ্ধে নালিশ করাই নয়, সোভিয়েত রাজের সংস্থা মারফত তাকে অপসারণ 
করারও সুযোগ আছে তাদের। দ্বিতীয়ত, পঃজপাতিদের “পরিচালনা, ভার 
দেওয়া হচ্ছে কার্ীনর্বাহক দায়ত্বগুলির জন্য, কার্যকালের সময়টুকুর জন্য, 
যার সর্ত সোভিয়েত রাজই 'নার্দন্ট করছে এবং সোভিয়েত রাজই যা নাকচ 
করতে পারে ও প7নার্বচার করতে পারে। তৃতীয়ত, সোভিয়েত রাজ 
পঃজপাতিদের 'পাঁরচালনা' ভার দিচ্ছে পঃাঁজপাঁতি হিশেবে নয়, টেকানক 
[বশেষজ্ঞ বা সংগঠক 'হশেবে, উচ্চ পারিশ্রীমকে। এবং শ্রীমকেরা ভালোই 
জানে যে সাত/কারের বৃহৎ ও বৃহত্তম উদ্যোগ, ট্রাস্ট বা অন্যান্য প্রাতিজ্ঠানের 
সংগঠকেরা, তথা প্রথম শ্রেণীর টেকনিশিয়ানরা শতকরা ৯৯ ভাগই প*জিপতি 
শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত, কিন্তু ঠিক তাদেরই আমাদের প্রলেতারীয় পাটির নেওয়া 
উঁচত শ্রম-প্রাক্রিয়া ও উৎপাদন সংগঠনের 'পাঁরচালক' হিশেবে, কেননা হাতে 
কলমে, অভিজ্ঞতায় এ কাজ জানে এমন লোক অন্য কেউ নেই। কেননা 
'বামপল্থী বুল বা পেট বুজোয়া শৈথিল্যের প্রভাবে বিভ্রান্ত হওয়া সম্ভব 
ছল যে রালে সেই শৈশব কাঁটয়ে উঠে শ্রীমকেরা সমাজতন্দের 'দকে এগুচ্ছে 
ট্রাস্টের পঁজবাদী পারচালনার মধ্য দিয়েই, বৃহত্তম যান্তিক উৎপাদনের মধ্য 
দিয়ে, বছরে কয়েক অযূত লেনদেন চালানো প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, একমান্র 
কেবল এই ধরনের উৎপাদন ও প্রীতজ্ঠানের মধ্য 'দিয়ে। শ্রীমকেরা পোঁট 
বুর্জোয়া নয়। বৃহত্তম 'রাম্ট্রীয় প:জবাদে' তারা ভয় পায় না, সেটাকে তারা 


১৪৪ ভ ই. লেনিন 


রাজ ব্যবহার করছে ক্ষুদে-মালিকী ভাঙন ও স্খলনের বিরুদ্ধে । 

এটা বোঝে না কেবল শ্রেণীচ্যুতেরা, এবং সেইহেতু সমূহ পেটি বুর্জোয়া 
বুদ্ধিজীবীরা, 'বামপল্থী কমিউনিস্টদের' গ্রুপে ও তাদের পান্রকায় যার 
প্রাতভূ হয়ে দেখা দেন ওঁসনাঁস্ক, যিনি লেখেন : 

'...প্রীতষ্ঠানগুঁলির সংগঠন ও পাঁরচালনার সমস্ত উদ্যোগ থাকবে খ্রীস্ট সংগঠকদের' 
হাতে: আমরা তো তাদের শেখাতে চাই না, সাধারণ কমতে তাদের পারণত করতে 
চাই না, চাই তাদের কাছ থেকেই শিখতে ।” ('কমিউীনিস্ট' নং ১, পৃঃ ১৪, স্তস্ত ২)। 

এ বাক্যের ব্যঙ্গ প্রচেম্টাটা আমার ট্রাস্ট সংগঠকদের কাছ থেকে সমাজতন্ন 
শিক্ষা' কথাগুলি লক্ষ্য করে। 

ভঁসিনস্কির কাছে সেটা হাসার অনেকে টিন 
'সাধারণ কমরঁতে' পারণত করতে চান। এ কথাটা যাঁদ লিখত এমন বয়সের 
কোনো লোক যার প্রসঙ্গে কাব বলেছেন: 'শুধু পনেরো 2... ৫&৪)- তাহলে 
অবাক হবার কিছ; থাকত না। কিন্তু বৃহৎ প:ঁজিবাদে আঁজর্ত টেকাঁনক ও 
সংস্কৃতি ব্যবহার না করে সমাজতন্ধ অসম্ভব এটা যাঁর জানা আছে তেমন 
মারক্সবাদীর মুখে ওকথা শোনা খানিকটা তাজ্জব । এতে মার্কসবাদের চিহনও 
নেই । 

না। নিজেকে কমিউনিস্ট বলার অধিকার আছে কেবল তার যে বোঝে ষে 
্রাস্ট সংগঠকদের কাছ থেকে না শিখে সমাজতল্লের সৃজন বা প্রবর্তন 
অসম্ভব। কেননা সমাজতন্ম একটা স্বকপোলকল্পনা নয়, এ হল ক্ষমতাধকারী 
প্রলেতারায় অগ্রবাহিনী কর্তৃক আত্তীকরণ -- ট্রাস্টগুলো যা গড়ে তুলেছে 
তার আত্তীকরণ ও প্রয়োগ । ট্রাস্টের ধরনে, ট্রাস্ট হিশেবে বৃহৎ উৎপাদন 
সংগঠনের নৈপুণ্য আমরা প্রলেতারাীয় পার্টি যাঁদ পজিবাদের প্রথম শ্রেণীর 
বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে গ্রহণ না করি, তা আর কোথা থেকেও পাবার নয়। 
সমাজতন্ত্র 'শেখাবার' ছেলেমানুষাঁ কর্তব্য হাজির না করি: ওদের শিখিয়ে 
তোলার দরকার নেই, দরকার উচ্ছেদ করা (যেটা রাশিয়ায় যথেষ্ট 
“দৃঢ়সংকল্পেই' করা হচ্ছে), দরকার তাদের সাবোতাজ দমন করা, স্তর বা 
গ্রুপ হিশেবে তাদের সোভিয়েত রাজের অধীনস্থ করা । আমাদেরই শিখতে 


“বামপল্থী” ছেলেমানুষি ও পোঁট বুর্জোয়াপনা ১৪৫ 


হবে ওদের কাছ থেকে -- যাঁদ আমরা বালাখল্য বয়স ও বালখিল্য বোধের 
কামিউনিস্ট না হই _ আর শেখবার মতো জিনিস আছে, কেননা 
কোটি কোট লোকের সেবারত বৃহত্তম সব প্রাতচ্ঠানের সুব্যবস্থা করার দিক 
থেকে স্বাবলম্বী কাজের আভজ্ঞতা প্রলেতারীয় পার্ট ও প্রলেতারায় 
অগ্রবাহনীর নেই। 

এবং রাশিয়ার সেরা শ্রামকেরা সে কথা বুঝেছে । প:ঁজপতি-সংগঠক, 
ইঞ্জনিয়র-ব্যবস্থাপক, টেকনাশয়ান-বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে শিখতে শুরু 
করেছে তারা । সহজ থেকে দুরূহের দিকে দঢ় ও সতকর্ ক্রমিক উত্তরণ শুরু 
করেছে তারা । ধাতু শিল্পে ও যন্ত্রনির্মাণে ব্যাপারটা যে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে, 
তার কাবণ এটা কঠিনতর। আর সৃতাকল শ্রামক, তামাক কারখানার শ্রামক, 
জুতা কারখানার শ্রীমকেরা শ্রেণীচ্যুত পেটি বুর্জোয়া বাদ্ধিজীবীদের মতো 
রাম্ত্রীয় পধাজবাদে' ভয় পাচ্ছে না, প্্রাস্ট সংগঠকদের কাছে শিখতে” ভয় 
পাচ্ছে না। এই সব শ্রমিকেরা প্রধান চর্ম কমিটি" কেন্দ্রীয় সতাকল কামাটর' 
মতো কেন্দ্রীয় পরিচালন সংস্থাগ্লিতে পঃজপাতিদের পাশেই আসন নিচ্ছে, 
তাদের কাছ থেকে শিখছে, ট্রাস্ট প্রাতিষ্ঠা করছে, “রাষ্ট্রীয় প:জবাদ" প্রতিষ্ঠা 
করছে, সোভিয়েত ক্ষমতা বর্তমান থাকলে যা হল সমাজতন্দের দ্বারদেশ, 
সমাজতন্বের পাকাপাকি বিজয়ের সর্তি। 

শ্রম-নিয়মানুবর্তিতা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে রাশয়ার অগ্রণণ শ্রাীমকদের 
এই কাজটা চলেছে ও চলছে কোলাহল তুলে নয়, চোখ ধাঁধিয়ে নয়, ঝনঝানিয়ে 
ও ঘড়ঘাঁড়য়ে নয় -_ যা নইলে কিছু কছন 'বামপল্থীর চলে না -_ চলেছে 
প্রচন্ড সতকতা ও ক্রামকতায়, ব্যবহারক ফলাফল থেকে শিক্ষা নিয়ে। এই 
কঠিন কাজটায়, বৃহত্তম উৎপাদন গড়ে তুলতে পারার ব্যবহারিক শিক্ষালাভের 
কাজটাতেই রয়েছে এই গ্যারাশ্তি ষে আমরা সাঁঠক পথেই দাঁড়য়োছ, এই 
গ্যারান্টি যে রাশিয়ার সচেতন শ্রীমকেরা লড়াই চালাচ্ছে ক্ষুদে-মাঁলকণ 
ভাঙন ও» স্খলনের বিরুদ্ধে, পেটি বুর্জোয়া শৃঙ্খলাহীনতার বিরুদ্ধে, এই 
গ্যারাণ্টি যে কমিউনিজম বিজয়লাভ করবে। 


* এটা খুবই বৌশম্ট্যসূচক যে 1থাঁসসদাতারা জীবনের অর্থনোতক ক্ষেত্রে 
প্রলেতারীয় একনায়কত্বের তাৎপর্য নিয়ে একাঁট কথাও বলে নি। শুধয "সংগঠনশী লতা" 
ইত্যাদির কথাই তারা বলেছে। কিন্তু সেটা পেটি বুর্জোয়ারাও মানে, এবং ঠিক অর্থনীতির 
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ঙ৬ 


উপসংহারে দ্বাট মন্তব্য। 

১৯১৮ সালের ৪ঠা এীপ্রল যখন 'বামপল্থী কমিউনিস্টদের' সঙ্গে 
আমাদের বিতর্ক হয় (দুম্টব্য “কমিউনিস্ট”, নং ১, পৃঃ ৪, পাদটীকা) তখন 
আমি সোজাসুজি এই কথা বলি: রেলওয়ে 'ডাক্রাটিতে আপনাদের অসন্তোষ 
কেন সেটা বুঁঝয়ে বলার চেষ্টা করুন, আপনাদের সংশোধন 'দিন। 
প্রলেতারয়েতের সোভয়েতঁ নেতা হিশেবে এটা আপনাদের দায়িত্ব, নইলে 
আপনাদের কথা ফাঁকা বুলি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 

১৯১৮ সালের ২০শে এপ্রল প্রকাঁশত হল 'কমিউনিস্ট'এর প্রথম 
সংখ্যা। কিন্তু 'বামপল্থী কমিউনিস্টদের' মতে রেলওয়ে 'ভাক্রিটি কী ভাবে 
বদল বা সংশোধন করা উচিত সে সম্পর্কে একটি কথাও নেই। 

এই নীরবতায় 'বামপল্থীঁ কমিউনস্টরা' নিজেরাই নিজেদের ওপর রায় 
দচ্ছে। নানা রূপ আভাসে-হীকঙ্গতৈ তারা রেলওয়ে ভাক্রাটর বিরদ্ধাচরণে 
সীমাবদ্ধ থেকেছে পেও ৮ ও ১৬, নং ১), কিন্তু পডাক্রুটা ঠিক না হলে কী 
ভাবে তা পংশোধন করা দরকার ?' এ প্রশ্নে কোনো উচ্চারিত জবাব দেওয়া 
হয় নি। 

এর ওপর মন্তব্য নিম্প্রয়োজন। রেলওয়ে 'ডিক্রিটির (যা আমাদের লাইনের, 
দৃঢ়তার লাইন, একনায়কত্বের লাইন, প্রলেতারীয় শৃঙ্খলার যে লাইন তার 
নিদর্শন) এরূপ 'সমালোচনাকে' সচেতন শ্রামকেরা বলবে হয় 'ইসুভ-মার্কা, 
সমালোচনা, নয় ফাঁকা বাঁল। 

দ্বিতীয় মন্তব্য। ১ নং 'কামিীনস্ট'এ আমার প্াৃস্তিকা “রাষ্ট্র ও 'বপ্রব' 
নিয়ে বুখারনের একটি সমালোচনা ছাপা হয়েছে যা আমার পক্ষে আত 
প্রশংসাস্চক। কিন্তু বুখাঁরনের মতো লোকেদের মতামত আমার কাছে যতই 
মূল্যবান হোক না কেন, বিবেকের নির্দেশে আমায় এ কথা বলতেই হবে যে 
সমালোচনার চাঁরন্রের মধ্যে একটি খেদজনক ও অর্থময় সত্য ফুটে উঠেছে: 


ব্যাপারেই তাবা শ্রীমক একনায়কত্ব পাঁরহার করে। পধৃজবাদের অর্থনোৌতিক বানয়াদের 
বর্দ্ধে উদ্যত প্রলেতারীয় বিপ্লবের এই "আসল মর্মটা' এরকম মৃহূর্তে প্রলেতারীয় 
বিপ্লবী কখনই "ভুলতে' পারে না। 


“বামপন্থী ছেলেমানুৰ ও পেটি বুর্জোয়াপনা ১৪৭ 
বুখারিন প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কর্তব্যটা দেখেছেন ভাঁবষ্যতের দিকে চেয়ে 
নয়, অতাঁতের দিকে মুখ ফিরিয়ে। রাস্ট্রের প্রশ্নে প্রলেতারীয় ও পোঁট 
বুর্জোয়া বিপ্লবী উভয়ের মধ্যেই যেটা সাধারণ হওয়া সম্ভব, বুখাঁরন সেইটেই 
লক্ষ্য করেছেন ও চাহনত করেছেন। কিন্তু প্রথমাট থেকে দ্বিতীয়টির যা 
পার্থক্য ঠিক সেইটেই বুখারিন 'লক্ষ্য করেন নি'। 

বৃুখারিন এইটে দেখেছেন ও চাহনত করেছেন যে সাবেক? রাস্ট্রযল্্টাকে 


চূর্ণ করতে" হবে, উড়িয়ে দিতে হবে, বুর্জোয়াকে সম্পূর্ণরূপে সংহার 
করতে" হবে ইত্যাদ। ক্ষিপ্ত পেট বুর্জোয়ার পক্ষেও তা চাওয়া সম্ভব। এবং 


প্রধান প্রধান দিক থেকে এ কাজটা আমাদের বিপ্লব ১৯১৭ সালের অক্টোবব 
থেকে ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারর মধ্যে ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছে। 

কিন্তু এমনাক সবচেয়ে বিপ্লবী পোঁট বুর্জোয়ার পক্ষে যা চাওয়া সম্ভব 
নয়, অথচ সচেতন প্রলেতারীয় যা চায়, আমাদের বিপ্লব যেটা এখনও করে 
উঠতে পারে নি, সে বিষয়েও আমার পাুস্তকায় বলা হয়োছল। আর এই 
কর্তব্টা সম্পকে, আগামীকালের কর্তব্যটা সম্পর্কে বুখারিন চুপ করে 
থেকেছেন। 

এবং এ নিয়ে মোন না থাকার যুক্তি আমার আরো বোশ এইজন্য যে, 
প্রথমত, কাঁমিউানস্টদের কাছ থেকে গতকালের নয় আগামীকালের কর্তব্যে 
বোঁশ মনোযোগদানেরই প্রত্যাশা করা উচিত এবং, 'দ্বিতীয়ত, আমার পাাস্তকাটা 
লেখা হয়েছিল বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলের আগে, যখন এই স্থুল- 
কৃপমন্ডূক মনোবৃত্তি বলশেভিকদের প্রসঙ্গে আরোপ করা চলত না, যথা: 
“তা ক্ষমতা দখল করার পরে শৃঙ্খলার গুণগান গাইবে বৌক.... 

...সমাজতন্ন পারাবকাঁশত হবে কাঁমউীনজমে... কেননা বলপ্রয়োগ ছাড়া, 
আজ্ঞাধীনতা ছাড়াই সমাজজাবনের প্রাথামক সর্ত মেনে চলতে লোকে অভ্যস্ত 
হয়ে যাবে' (রাষ্ট্র ও বিপ্লব*। সুতরাং 'প্রাথামক সতের কথা উঠেছিল 
ক্ষমতা দখলের আগেই)। 

...কেবল তখনই গণতন্ত্র শুঁকয়ে মরতে শুরু করে... যখন 'লোকেরা 
যুগষুগ ধরে জ্ঞাত এবং হাজার হাজার বছর ধরে সমস্ত হিতোপদেশে পুনরুক্ত 


* এই সংকলনের দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য, পৃঃ ২৩৫1 __ সম্পাঃ 
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সমাজজীবধনের প্রাথামক 'নিয়মগ্লি পালনে অভ্যস্ত হবে, তা পালনে অভ্যস্ত 
হবে বিনা জবরদাস্ততে, বিনা বাধ্যবাধকতায়, বিনা আজ্ঞাধীনতায় _- বাধ্য 
করার সেই বিশেষ যল্নাট ছাড়াই, যাকে বলা হয় রাষ্ট্র (47 ণহতোপদেশের, 
কথা উঠেছিল ক্ষমতা দখলের আগেই)। 

...কমিউানজমের উচ্চ পর্যায়ের বিকাশে (প্রত্যেকে পাবে তার চাহিদা 
মতো, প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্যানযায়) ধরে নেওয়া হয় শ্রমের বর্তমান 
উৎপাদনশলতাও নয়, বর্তমানের কৃপমন্ডূকদেরও নয়, যারা পাঁময়ালভাস্কির 
বুর্পসাকদের (৫৫) মতো খামোকা সামাজক সম্পদের ভান্ডার নম্ট করতে 
এবং অসম্ভবের দাবি করতে সক্ষম” (4)**। 
সমাজতন্ত্রীরা সমাজ ও রা্ট্র উভয়ের পক্ষ থেকেই শ্রমের মাপ ও উপভোগের 
মাপের ওপর কঠোরতম নিয়ন্নরণ দাঁব করে... (4)***। 

...হশেব আর নিয়ন্তণ _ সবন্দোবস্তের জন্য, কমিউনিস্ট সমাজের 
প্রথম পর্যায়ে সাঠক কাজ চলার জন্য প্রধান যা দরকার তা এই" (4)৯%**। 
এবং এ নিয়ন্্ণ চাল; করতে হবে শুধু 'নগণ্য অল্পাংশ পঃজপাঁতদের 
ওপর, পহাঁজবাদী কেতা রক্ষণেচ্ছ ভদ্রপুঙ্গবদের ওপর" নয়, তেমন সব 
শ্রমকদের ওপরেও, যারা 'পংজিবাদে প্রচণ্ড অধঃপাতিত, (এ8)***** এবং 
'ফাঁকবাজ, বাবু, জোচ্চোর প্রভীতিদের মতো প:ঁজবাদের এীতিহ্যরক্ষকদের' 
ওপরেও (4)৯)। 

এটাতে বুখারন যে জোর দেন নি সেটা তাৎপর্যময়। 


৫&ই মে, ১৯১৮ 


প্রকাশিত ৯ই, ১০ই ৩৬শ খণ্ড, পৃঃ ২৮৩--৩১৪ 
এবং ১১ই মে, ১৯১৮ 


* এই সংকলনেব দ্বিতীয় ভাগ দ্রম্টব্য, পৃঃ ২৪২। -- সম্পাঃ 

+* এ, পৃঃ ২৫০। _ সম্পা 
ক** এ, পৃঃ ২৫০। __ সম্পা 
+++ এ, পৃঃ ২৫৪। __ সম্পা 
ককক++ এ, পৃঃ ২৫৫ । _ সম্পা 
*) এ, পৃঃ ২৫৫। _ সম্পা 


মাঁকন শ্রমিকদের নিকট পন্র (৫৬) 


কমরেডগণ, একজন রুশ বলশোভিক, ১৯০৫ সালের বিপ্লবে যান অংশ 
নিয়েছিলেন ও তারপর বহু বছর আপনাদের দেশে কাটিয়েছেন তানি 
আপনাদের কাছে আমার চিঠি পেশছে দেবার দায়ত্ব নেবেন বলেছেন। আম 
আত সানন্দেই তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করি, কেননা ঠিক এই সময়টাতেই মার্কন 
বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতকে বিশেষ গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে সবচেয়ে 
তাজা, সবচেয়ে প্রবল, পঠাঁজপাঁতদের মুনাফা বখরা 'নয়ে জাতসমূহের 
বশ্বজোড়া হত্যাকাণ্ডে সর্বশেষ যোগদানকারী মাঁক্ন সাম্রাজ্যবাদের 
আপোসহাীন শব হিশেবে । ঠিক এই সময়েই মার্কিন কোটপাতিরা, এই 
আধুনিক দাসমালিকেরা প্রথম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্্রকে শ্বাসরোধের লক্ষ্যে 
ইঙ্গ-জাপানী পশুদের সশস্ম আভযানে (প্রত্যক্ষে অথবা পরোক্ষে, প্রকাশ্যে 
অথবা ভণ্ডাঁম করে গোপনে, তাতে কিছু আসে যায় না) সম্মাত 'দয়ে রক্ত- 
পিপাস্‌ সাম্রাজ্যবাদের রক্তাক্ত ইতিহাসের একটি অতি ট্র্যাজিক পৃষ্ঠা 
উন্মোচন করেছে। 

আজকের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মতোই আঁধকৃত-জাঁম ও লন্ঠ-করা মুনাফার 
ভাগ নিয়ে রাজা জমিদার পজিপতিদের সংঘর্ষ থেকে উৎপন্ন বিপুল-সংখ্যক 
লুঠেরা, যুদ্ধের মাঝখানে যে ধরনের যুদ্ধের সংখ্যা এত কম, তেমাঁন একটি 
মহান, সাঁত্যকারের মুক্তিসাধক, সাত্যিকারের বিপ্লবী যুদ্ধ থেকেই নতুনতম 
সূসভ্য আমোরকার ইতিহাস শুরু হয়েছে। সেটা ছিল ইংরেজ দসযদের 
বিরুদ্ধে মার্কন জনগণের যুদ্ধ, যে দস্যরা আমেরিকাকে ঠিক সেই ভাবেই 
দাঁলত করাঁছল, ওপাঁনবোৌশক দাসত্বে বেধে রাখাঁছল, যে ভাবে এই “সুসভ্য' 


১৫০ ভ. ই. লোনন 





রপ্ত-পিপাসরা এখনো ভারতে, মিসরে এবং বিশ্বের সর্বাণুলে কোট কোটি 
লোককে দালত করছে, ওপানবেশিক দাসত্বে বেধে রাখছে। 

সৌঁদন থেকে প্রায় ১৫০ বছর কেটেছে। বুর্জোয়া সভ্যতা তার সবাঁকছ 
সমৃদ্ধ ফল ফাঁলয়েছে। এঁক্যবদ্ধ মনুষ্য শ্রমের উৎপাদন-শাক্তর উচ্চ বিকাশে, 
যন্ত্ প্রয়োগে এবং আধুনিক টেকনিকের সবকিছু অলোৌকিকতায় আমেরিকা 
স্বাধীন ও শিক্ষিত দেশগুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে । সেই 
সঙ্গেই আমোরকা হয়ে দাঁড়িয়েছে একাঁদকে নোংরামি ও বিলাসে নিমজ্জমান 
মাম্টিমেয় উদ্ধত কোটপাঁত ও অন্যাদকে চিরকাল 'নঃস্বতার প্রান্তে দাঁড়ানো 
লক্ষ লক্ষ মেহনতাঁদের মধ্যে ব্যবধানের অতলতার দিক থেকে প্রথম সা'রর 
একটি দেশ। সামন্ত দাসত্বের বিরুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধের নিদর্শন বিশ্বকে 
দেখয়েছিল যে মাঁক্ন জনগণ তারা হয়ে দাঁড়য়েছে মুষ্টিমেয় কোটিপতির 
আধুনকতম, পাঁজবাদশ মজুরি-দাস, হয়ে দাঁড়য়েছে ভাড়াটে জল্লাদের 
ভামকাধারী, যারা ধনী িশাচদের উপকারার্৫ে ফালপাইনকে "মুক্ত করার, 
(৫৭) অজুহাতে ১৮৯৮ সালে তাকে দলন করেছিল এবং ১৯১৮ সালে 
জার্মানদের কাছ থেকে রক্ষা করার' অজুহাতে দলন করছে রুশ সমাজতান্ল্িক 
প্রজাতল্লকে। 

কিন্তু জাতসমূহের সাম্রাজ্যবাদী রক্তয্নানের চার বছর বৃথা যায় নি। 
ইংরেজ ও জার্মান উভয় গ্রুপের পাষন্ডগণ কর্তৃক জনপ্রতারণা তর্কাতীত 
ও স্বতঃস্পম্ট ঘটনায় আমূল উদ্ঘাঁটিত হয়ে গেছে। চার বছরের যুদ্ধ 
তার পরিণামফল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে লুঠের বখরা নিয়ে দস্য্দের যে 
যুদ্ধ তাতে পধাজবাদের সাধারণ নিয়মটা কী: যে ছিল সবচেয়ে ধনী ও 
সবচেয়ে প্রবল সে মুনাফা তুলেছে ও ল্‌ঠ করেছে সবার চেয়ে বোশ; যে 
ছিল সবচেয়ে দুর্বল, সে হয়েছে চূড়ান্তরূপে লুশ্ঠিত, নিপনাড়ত, দমিত 
ও দলিত। 

'উপাঁনবৌশক দাসেদের, সংখ্যার দিক থেকে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
দস্যরাই ছিল সবার চেয়ে প্রবল। শনজেদের, (অর্থাৎ শত শত বছরে লৃঠ- 
করা) ভূমির এক ইণ্চিও ইংরেজ প:ঁজিপতিরা হারায় নি, বরং আফ্রিকায় 
সমস্ত জার্মান উপাঁনবেশ গ্রাস করেছে, গ্রাস করেছে মেসোপটেমিয়া ও 
প্যালেস্টাইন, গ্রীসকে দলন করেছে ও রাঁশয়াকে লুঠ করতে শুরু করেছে। 


মার্কিন শ্রাীমকদের নিকট প্র ১৫১ 


'তাদের' সৈন্যদের সংগঠন ও শৃঙ্খলার দিক থেকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের 
দস্যুরা ছিল সবচেয়ে প্রবল কিন্তু উপনিবেশের দিক থেকে দূর্বল। সমস্ত 
উপাঁনবেশ তারা হারিয়েছে কিন্তু লুঠ করেছে অর্ধেক ইউরোপ, ছোটো 
ছোটো দেশ ও দুর্বল জাঁতিদের দলিত করেছে সবচেয়ে বোশ সংখ্যায় । 
উভয় পক্ষ থেকে কাঁ মহান 'মবক্তি” যুদ্ধ! উভয় গ্রুপের দস্যরা, ইঙ্গ-ফরাসণী 
ও জার্মান পঃজিপাঁতিরা তাদের তজ্পিবাহকদের, সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের 
অর্থাৎ ণনজ' বুর্জোয়ার পক্ষে চলে-আসা সমাজতন্তরশদের সঙ্গে একন্লে ক 
চমৎকার করেই না শপতৃভূমি রক্ষা করেছে'! 
পারাস্থিতি ছিল সবচেয়ে নিরাপদ। মূনাফা তারা লুটেছে সবার চেয়ে বোশ। 
সবাইকে, এমনাঁক সবচেয়ে ধনী দেশকেও তারা নিজেদের করদ করে তুলেছে । 
শত শত কোট ডলার তারা লুটেছে। আর প্রাতিটি ডলারেই নোংরামির 
দাগ: ইংলন্ড ও তার 'সহযোগীদের' মধ্যে, জার্মীন ও তার পেটোয়াদের মধ্যে 
গপ্ত চুক্তির নোংরামি, সে চুক্তি লুঠের মাল বাঁটোয়ারা নিয়ে, শ্রমিকদের 
নিপীড়ন ও সমাজতন্ত্র-আন্তর্জাতিকতাবাদদের নির্যাতনের জন্য পরস্পরকে 
সাহায্য করার' চুক্তি। প্রতিটি ডলারেই 'লাভজনক' যুদ্ধ4ঠকার নোংরাম, যাতে 
ডলারেই রক্তের দাগ _- সেই রক্ত-সমুদ্রের রক্ত যা ইংরেজ না জার্মান 
ডাকাত, কার ভাগ্যে বৌশ লুঠ জুটবে, ইংরেজ না জার্মান জল্লাদ, সারা 
বিশ্বের দুর্বল জাতিদের প্রধান দলনকর্তা কে হবে তাই নিয়ে মহান, উদার, 
মৃক্তিবধায়ক, পৃতঃপাবন্র সংগ্রামে ১ কোটি নিহত ও ২ কোটি পঙ্গুর 
দেহ থেকে নিঃসৃত হয়েছে। 

জার্মান দস্যরা যাঁদ তাদের সামারক অনাচারে সমস্ত রেকর্ড ভেঙে 
থাকে, তাহলে ইংরেজ দসূযরা সমস্ত রেকর্ড ভেঙেছে শুধু গ্রাস-করা 
উপাঁনবেশের সংখ্যাতেই নয়, 'নজেদের ন্যক্কারজনক ভগ্ডামির সক্ষন্নতায়ও। 
ঠিক এই মুহূর্তেই ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কন বুর্জোয়া সংবাদপন্ন কোট কোট 
সংখ্যায় মিথ্যা ও কুৎসা রটাচ্ছে রাশিয়া সম্পকে রাশিয়ার বিরৃদ্ধে তাদের 
লৃঠেরা অভিযানকে ভন্ডাম করে সমর্থন করছে জার্মানদের হাত থেকে 
নাক রাশয়ার রক্ষা" প্রচেষ্টার অজুহাতে! 


১৫২ ভ. ই. লোঁনন 


এই জঘন্য ও ইতর মিথ্যাটাকে খণ্ডনের জন্য বেশি বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন 
নেই: শুধু একাঁট সর্বজনবাদিত ঘটনার উল্লেখই যথেম্ট। ১৯১৭ সালের 
অক্টোবরে রাশিয়ার শ্রমিকেরা যখন নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে উৎখাত 
করে, তখন সোভিয়েত রাজ, বিপ্লবী শ্রীমক ও কৃষকদের রাজ খোলাখাঁল 
রাজ্গ্রাস ও ক্ষাতিপূরণ বাঁজত ন্যায়সঙ্গত শান্তর প্রস্তাব করে, সমস্ত 
জাতির পাঁরপূর্ণ সমাঁধিকার মানা শান্ত _ এবং সে শান্তির প্রস্তাব করে 
সমস্ত যৃধ্যমান দেশের কাছেই। 

[ঠিক ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন বুজয়ারাই আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ" করে 
নি; সার্বজনশন শান্ত নিযে আমাদের সঙ্গে আলাপ চালাতে পযন্ত 
অস্বীকার করে ঠিক এরাই! সমস্ত জাতির স্বার্থের প্রাতি 'বশ্বাসঘাতকের 
মতো আচরণ করে ঠিক এরাই, ঠিক এরাই সাম্রাজ্যবাদী রক্তম্নানকে প্রলাম্বত 
করে চলে! 
এরাই শান্তর আলাপ-আলোচনা বর্জন করে ও তাতে করে সমান ডাকাত 
জার্মান পঃজিপাতদের হাত খোলা রেখে দেয় যারা রাজ্যগ্রাসী ও 
জবরদস্তিমূলক ব্রেস্ত শান্তি চাপিয়ে দেয় রাশিয়ার ওপর! 

ব্রেম্ত শান্তির জন্য ইঙ্গ-ফরাসী ও মাঁক্নি পঁজপাঁতরা যে আমাদের 
ওপর “দোষ চাপাচ্ছে, তার চেয়ে জঘন্য ভণ্ডামি কল্পনা করা কঠিন। 
রেস্তকে সার্বজনীন শান্তর জন্য সার্বজনীন আলাপ-আলোচনায় পাঁরণত 
করা ঠিক যেসব দেশের ওপর নির্ভর করছিল, ঠিক সেই সব দেশের 
পঃঁজপাঁতরাই কিনা হয়ে উঠেছে আমাদের 'অভিযোক্তা”! ইঙ্গ-ফরাসী 
সাম্রাজ্যবাদের শকুনেরা উপনিবেশ লুণ্ঠন ও জাতিসমূহের রক্তল্নানে স্ফীত 
হয়ে যুদ্ধকে আজ ব্রেস্তের পরেও প্রায় পুরো এক বছর প্রলম্বিত করেছে 
আর ওরাই কিনা 'আভিযোগ করছে, আমাদের ববর্দ্ধে, বলশেোভিকদের 
আমাদের বিরদ্ধে, যারা ভূতপূর্ব জারের সঙ্গে ইঙ্গ-করাসী পধাঁজপাঁতদের 
গুপ্ত অপরাধা চুক্তিগুলিকে ছিড়ে ফেলে, প্রকাশ করে ও সর্বজনসমক্ষে 
ধিকৃত করে (৫৮)। 

যে দেশবাসীই হোক না কেন সারা বিশ্বের শ্রীমকেরা আমাদের আঁভনান্দিত 


মার্কন শ্রামকদের 'নিকট পন্র ১৫৩ 


করেছে, সহানুভূতি প্রকাশ করেছে, করতাল 'দয়েছে এইজন্য যে আমরা 
সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্ক, নোংরা সাম্রাজ্যবাদী চুক্তি, সাম্রাজ্যবাদী শেকলের লৌহ 
বেষ্টনী ছিন্ন করেছি, এইজন্য যে আমরা বোঁরয়ে এসেছি স্বাধীনতায় ও 
তার জন্য কাঁঠনতম আত্মত্যাগ বরণ করেছি _- এইজন্য যে আমরা সাম্রাজ্যবাদ 
কর্তৃক দলিত ও লুশ্ঠিত হলেও সমাজতাল্ল্িক প্রজাতন্ত্র হিশেবে সাম্রাজ্যবাদণ 
যুদ্ধের ৰাইরে থেকোছি এবং সারা বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছি শান্তর 
পতাকা, সমাজতন্দমের পতাকা । 

আশ্চর্যের কিছু নেই যে আন্তজাতিক সাম্রাজ্যবাদদের দরঙ্গলটা তার 
জন্য আমাদের ঘ্‌ণা করছে, আমাদের তারা “আভযুক্ত করছে', এবং আমাদের 
দক্ষিণপল্থী সোশ্যালিস্ট-রেভলউশানার ও মেনশোভিক সহ সাম্রাজ্যবাদীদের 
সমস্ত তাঁজপবাহকেরাই আমাদের "অভিযুক্ত করছে'। যেমন বলশেভিকদের 
প্রীত সাম্রাজ্যবাদের এই সব চৌকিদার কুকুরের ঘৃণা থেকে তেমাঁন সমস্ত 
দেশের সচেতন শ্রীমকদের সহানূভূতি থেকে আমরা আমাদের কর্মযজ্ঞের 
ন্যাফ্যতায় নতুন নিশ্চয়তা আহরণ করাছি। 

যে একথা বোঝে না যে বুর্জোয়ার উপর 'বিজয়লাভের জন্য, শ্রমিকদের 
নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য, আন্তর্জাতিক প্রলেতারাঁয় বিপ্লবের সত্রপাতের 
জন্য কোনো আত্মোসর্গেই -_- ভূখশ্ডের একাংশ 'বিসজনের মতো, 
সাম্রাজ্যবাদের কাছে দুঃসহ পরাজয়ের মতো আত্মোংসর্গেও -__ থেমে না 
যাওয়া সম্ভব ও উচিত, সে সমাজতন্তীই নয়। সমাজতান্তিক বিপ্লবের স্বাথ 
কার্যত সামনে এগিয়ে দেবার জন্য যে তার ধনজ" 'পিতৃভূমির 'দিক থেকে 
মহৎ আত্মোৎসঞ্গের প্রস্ততি হাতে কলমে না প্রমাণ করেছে, সে সমাজতন্দশই 
নয়। 

ধনজের' স্বার্থের জন্য, অর্থাৎ বিশ্ব আধিপত্য লাভের জন্য ইংলন্ড ও 
জার্মানির সাম্রাজ্যবাদীরা বেলাজয়ম ও সার্যয়া থেকে শুরু করে প্যালেস্টাইন 
ও মেস্োপটোময়া পর্যস্ত একগুচ্ছ দেশের সর্বনাশ ও দলনে কুশ্ঠিত হয় 
নি। আর পনজেদের' স্বার্থের জন্য, পজির জোয়াল থেকে সারা বিশ্বের 
ক উচিত আত্মোৎসর্গহশীন একটা পথ না পাওয়া পর্যস্ত অপেক্ষা করে 
থাকা, সহজ সাফল্যের গ্যারাশ্টি' না পাওয়া পর্যস্ত লড়াই শুরু করতে 


১৫৪ ভ. ই. লেনিন 


ভয় পাওয়া, বিশ্ব সমাজতান্দিক বিপ্লবের স্বার্থের চেয়ে নজেদের' বুর্জোয়া 
সৃষ্ট এপতৃভৃঁমর' নিরাপত্তা ও অখন্ডাতাকে উষ্চু করে তোলা? আন্তজশাঁতক 
সমাজতন্তের যে নচ্ছাররা, বুর্জোা নীতির যে তাঁজ্পবাহকেরা একথা ভাবে 
তারা তিনগুণ 'ধক্কারের যোগ্য। 

ইঙ্গ-ফরাসী ও মাঁর্কন সামাজ্যবাদের 'হিংম্র পশুরা জার্মান সাম্রাজ্যবাদের 
সঙ্গে 'সমঝোতার' আঁভযোগে আমাদের 'আভিযুক্ত করে'। কা ভন্ড! কী 
শয়তান, শ্রামক সরকারের কুৎসা রটচ্ছে এরা, অথচ তাদেরই" নিজ দেশের 
মজূরদের যে সহানুভূতি রয়েছে আমাদের প্রতি তারই ভয়ে কম্পমান হচ্ছে! 
তবে ভণ্ডাঁম তাদের ফাঁস হয়ে যাবে। তারা ভান করছে যেন বোঝে না 
শ্রামকদের বিরদ্ধে, মেহনতাদের বিরুদ্ধে বুরজোয়ার (নিজ দেশের ও পর 
দেশের) সঙ্গে 'সমাজতল্মীদের সমঝোতা আর এক জাতীয় বর্ণের ব্‌র্জোয়ার 
বিরূদ্ধে অপর বর্ণের বুর্জোয়ার সঙ্গে নিজ বুর্জোয়াদের পরাস্তকারী 
বুজ্জয়াদের বৈপরীত্যের সুযোগ নেবার উদ্দেশ্যে যে সমঝোতা, তার 
তফাৎ কাঁ। 

বন্তুতপক্ষে প্রাতাট ইউরোপাীয়ই এ তফাংটা ভালোই জানে, এবং মাঁ্কন 
জনগণ তাদের 'ীনজস্ব ইতিহাসে খুবই সুস্পম্টরূপে সে আঁভজ্ঞতা 'লাভ 
করেছে" যা এখনি দেখাব। সমঝোতা নানা রকমের আছে, আছে, ফরাসীরা 
যা বলে, 15806 ০ [80651 

আন্তর্জাতক বিপ্লব পূর্ণ পেকে ওঠার আগেই প্রলেতারিয়েতের 
আন্তর্জাতক এঁক্যে বিশ্বাসী, নিরস্ত্র, নিজের ফৌজ ভেঙে-দেওয়া রাশিয়ার 
বিরদ্ধে যখন জার্মান সাম্রাজ্যবাদের হিংস্রকেরা ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে 
সৈন্য পাঠায়, তখন ফরাসণ রাজতন্বীদের সঙ্গে একটা 'নার্দন্ট 'সমঝোতায় 
আসতে আম এতটুকু দ্বিধ। কাঁর ন। মুখে বলশোঁভকদের দরদী ও কাজে 
ফরাসা সাম্রাজ্যাদের বিশ্বস্ত ও অন্যরাগী সেবক ফরাসী ক্যাপটেন, সাদুল 
আমার কাছে ফরাসী আফসার দ্য লিউবেরসাককে নিয়ে আসেন। দ্য 
িউবেরসাক আমায় বলেন, 'আঁম রাজতন্ত্র, আমার একমাব্র লক্ষ্য জার্মানির 





* তফাৎ আছে বনুর সঙ্গে বনুর। -__ সম্পাঃ 


মার্কন শ্রামকদের নিকট প্র ১৫৫ 


পরাজয় । আম জবাব দিই, সে তো বলাই বাহুল্য (০618. ৮৪. 58105 0176)। 
কিন্তু তাতে জার্মান আক্রমণে বাধা দেওয়ার স্বার্থে রেলপথ ডীঁড়য়ে দেবার 
জন্য বিস্ফোরণ কার্যের বিশেষজ্ঞ ফরাসী আফিসাররা আমাদের যে কাজ 
করে দিতে চেয়েছিল তা নিয়ে দ্য লিউবেরসাকের সঙ্গে 'সমঝোতায় আসতে, 
এতটুকু বাধা হয় নি আমার। এ হল এমন এক 'সমঝোতার' 'নদর্শন যা 
প্রীতাটি সচেতন শ্রামক অনুমোদন করবে, এ হল সমাজতন্ত্র স্বার্থে 
সমঝোতা । ফরাসী রাজতন্তী ও আম পরস্পর করমর্দন করি এই কথা 
জেনেই যে পারলে উভয়েই আমরা নিজের 'পার্টনারকে' সাগ্রহে ঝুলিয়ে 
দিতে রাজী। কিন্তু সামায়কভাবে আমাদের স্বার্থ মিলৌছল। আক্রমণকার? 
জার্মান হিংম্রকদের বিরুদ্ধে আমরা রুশ ও আন্তজাতিক সমাজতান্তিক 
বিপ্লবের স্বার্থে অন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সমান 'হংস্্র স্বাথথদ্বন্্ কাজে লাগাই। 
এ ভাবে আমরা রাশিয়ার ও অন্যান্য দেশের শ্রামক শ্রেণীর স্বার্থেরই সেবা 
দুর্বল করি, একগুচ্ছ অগ্রণী দেশে দ্রুত পরিপকমান প্রলেতারীয় বিপ্লব 
পরো পেকে ওঠার মুহূর্তটার প্রতনক্ষায় আমরা যে কোনো যুদ্ধেই যা সঙ্গত 
ও বাধ্যতামূলক, সেই মহড়া নেওয়া, এঁদক-গাঁদক করা ও 'পছ হটার 
কৌশল প্রয়োগ কাঁর। 

এবং ইঙ্গ-ফরাসী ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাঙ্গরেরা আক্লোশে যতই 
ফুসুক, আমাদের বিরুদ্ধে যতই কুৎসা রটাক, দক্ষিণপল্থী সোশ্যালিস্ট- 
রেভাঁলউশানার, মেনশেভিক প্রভাতি সোশ্যাল-দেশপ্রোমক পান্রকা 'কিনে 
নেবার জন্য যত কোট কোটি টাকাই তারা খরচ করুক, রাশিয়ায় ইঙ্গ- 
ফরাসী সৈন্যের আক্রমণ প্রতিকারে প্রয়োজন হলে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের 
হিংম্রকদের সঙ্গেও একই রকম “সমঝোতা চুক্তিতে জামি মূহূর্তের জন্যও 
দ্বধা করব না। এবং আম খুব ভালোই জান যে আমার রণকৌশলকে 
অনুমোদন, করবে রাশিয়া, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলপ্ড, আমেরিকার, _ এক 
কথায়, সমগ্র সভ্য জগতের সচেতন প্রলেতারিয়েত । এ রণকোঁশলে সমাজতাল্লিক 
বিপ্লবের কাজে সুবিধা হয়, তার আভষান ত্বরান্বিত হয়, আন্তর্জাতিক 
বুর্জোয়া দূর্বল হয়, সে বুর্জোয়াকে পরাস্ত করতে নামা শ্রীমক শ্রেণীর 
অবস্থান সুদ্ঢ় হয়। 


১৫৪ ভ. ই. লেনিন 


আর মার্ক জনগণ এ রণকোশল বহু দিন আগেই গ্রহণ করেছে, ও 
তাতে বিপ্লবের উপকারই হয়েছে। তারা যখন উৎপঁড়ক ইংরেজদের বিরুদ্ধে 
নিজেদের মহান মুক্তি যুদ্ধ চালায়, তখন তাদের বিরুদ্ধে ফরাসী ও স্পেনীয় 
উৎপখড়করাও ছিল, যাদের দখলে ছিল বর্তমান উত্তর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে 
একাংশ। মুক্তির জন্য নিজেদের সূকঠিন যুদ্ধে মার্কন জনগণও একদল 
উৎপাঁড়কের বিরুদ্ধে অন্য উৎপনড়কদের সঙ্গে 'সমঝোতা' করে উৎপনড়কদের 
দূর্বল করা ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিপ্লবী উপায়ে সংগ্রামীদের শাক্তশালী 
করার স্বার্থে, উৎপীড়ত জনগণের স্বার্থে। ফরাসী, স্পেনীয় ও ইংরেজদের 
মধ্যেকার 'বিরোধটা কাজে লাগায় মার্কন জনগণ, কখনো কখনো এমনাঁক 
উৎপশড়ক ফরাসী ও স্পেনীয় সৈন্যদের সঙ্গে একন্রেই তারা লড়াই চালায় 
উৎপণড়ক ইংরেজদের বিরুদ্ধে, প্রথমে তারা পরাস্ত করে ইংরেজদের, পরে 
মুক্ত অজ্ন করে (অংশত মুক্তিপণ দিয়ে) ফরাসী ও স্পেনীয়দের হাত 
থেকে। 

মহান রুশ বিপ্লবী চোর্নশেভস্কি বলেছিলেন - এীতহাসিক ক্রিয়াটা 
নেভাস্ক সড়কের ফুটপাথ নয়। যে প্রলেতারিয়েতের বিপ্লব 'অনুমোদন করে, 
কেবল এই সতে” যে সেটা সহজে ও মসৃণভাবে এগুবে, অবিলম্বেই 
আগে থেকেই গ্যারাশ্টি থাকবে, বিপ্লবের পথটা হবে প্রশস্ত, অবাধ ও সরল 
রেখায়, বিজয়ে পেপছতে গিয়ে মাঝে মাঝে আতি সুকঠিন আত্মোত্সর্গ, 
'পারবেন্টিত দুর্গে অবরোধষাপন” অথবা আঁতি সওকীর্ণ দুর্গম, বাঁজ্কম 
ও বিপজ্জনক পাহাড়ে পথ গ্রহণের প্রয়োজন হবে না, সে বিপ্লবী নয়, 
বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী পশ্ডিতপনা থেকে সে মুক্ত পায় নি, কার্ক্ষেত্রে 
যেমন গেছে আমাদের দক্ষিণপল্থ সোশ্যালস্ট-রেভলিউশানারিরা, 
মেনশোঁভকরা, এমনাক (তুলনায় 'বরল হলেও) বামপল্ধী সোশ্যালস্ট- 
রেভালউশানারিরা । 

বুর্জোয়ার পেছু পেছু এই সব মহোদয়েরাও আমাদের বিরুদ্ধে 
ধপ্লবের পবশৃঙ্খলা, শিল্পের বৰংস, বেকার ও খাদ্যাভাবের আঁভযোগ 
আনতে ভালোবাসে । সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে বারা আঁভনন্দিত করেছিল ও 


মার্কন শ্রামকদের নিকট পত্র ১৫৭ 


সমর্থন করোছিল, অথবা সে যুদ্ধ যে চালিয়ে যাচ্ছিল সেই কেরেনাস্কর 
সঙ্গে সমঝোতা করোছল' তাদের কাছ থেকে এ আভযোগ কন পাঁরমাণই 
না ভন্ডামি! এ সবাকছু দুর্ভাগ্যের জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধই। যুদ্ধ 
থেকে যে বিপ্লবের জল্ম সে বিপ্লব জাতিসমূহের বহু বছরের ধৰংসাত্মক 
প্রাতীক্রিয়াশীল রক্তল্নানের দায়ভাগস্বরূপ এক আবশ্বাস্য দুরূহতা ও যল্মণার 
মধ্য দিয়ে ছাড়া যেতে পারে না। আমাদের বিরুদ্ধে শিল্পের 'ধৰংস' বা 
'সন্ত্াসের' আভযোগ আনার অর্থ হয় ভণ্ডাঁম নয় একটা নির্বোধ পশ্ডাতিপনা, 
শ্রেণী-সংগ্রামের যে উদ্দাম ও চূড়ান্ত প্রখরতা-বৃদ্ধিকেই বিপ্লব বলা হয় 
তার মূল সতগলি বোঝার অক্ষমতা প্রকাশ । 

আসলে, এই ধরনের 'অভিযোক্তারা” যাঁদ শ্রেণী-সংগ্রাম "্বীকারও করে 
তাহলেও তারা সীমাবদ্ধ থাকে তার মৌখিক স্বীকৃতিতে, কার্যক্ষেত্রে তারা 
আঁবরাম শ্রেণীসমূহের “সমঝোতা, বা 'সহযোগতার পেটি বুর্জোয়া 
ইউটোপয়ায় অধঃপাঁতিত হয়। কেননা বিপ্লবের যুগে অবধার্য ও আনবার্ 
রূপেই শ্রেণী-সংগ্রাম সর্বদা ও সর্বদেশেই গৃহযুদ্ধের রূপ পারিগ্রহ করে, 
এবং প্রচণ্ড রকমের ছারখার ছাড়া, সন্ত্রাস ছাড়া, যুদ্ধের স্বার্থে আনুষ্তানক 
গণতন্তের সংকোচন ছাড়া গৃহযুদ্ধ অকজ্পনীয়। এই আবাশ্যকতাটা লক্ষ্য 
না করা, উপলান্ধ না করা, অনুভব না করা সম্ভব কেবল মুখামাম্ট পুরুতদের 
পক্ষে -_ সে পুরুত খষ্ট ধর্মেরই হোক বা বৈঠকখানাবাসন, পা্লামেন্টী 
সমাজতল্লীরুপ “এহিক' পুরুত হোক। ইতিহাস যখন সংগ্রাম ও যুদ্ধের 
মধ্য 'দিয়ে মানবজাতির মহত্তম সব প্রশ্নের মীমাংসা দাবি করছে তখন 
সমস্ত আবেগ ও দঢ়ুসংকল্পে সে লড়াইয়ে ঝাঁপ 'দয়ে পড়ার বদলে এ 
যাঁক্ততে বিপ্লব পারহার করতে পারে কেবল প্রাণহীন 'মাফলার জড়ানো 
মানুষ'। 

মার্কিন জনগণের মধ্যে বিপ্লবী এতিহ্য আছে, মার্কন প্রলেতারিয়েতের 
সেরা প্রচৃতানাধরা তা বরণ করেছেন, আমাদের প্রাত, বলশেভিকদের প্রাতি 
তাঁদের পাঁরপূর্ণ সহানুভূতি তাঁরা প্রকাশ করেছেন একাধকবার। এ হল 
১৮শ শতকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে মুক্তি যুদ্ধের এতিহ্, তারপর ১৯শ 
শতকে গৃহযুদ্ধের এরীতহ্য। যাঁদ 'শিজ্প ও জাতীয় অর্থনশীতর কয়েকটা 
শাখার শুধুমাত্র ধবংসই” ধরি, তাহলে কিছ কিছু দিকে ১৮৭০ সালে 
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আমোঁরকা ছিল ১৮৬০ সালের চেয়ে পোঁছয়ে। অথচ এই যুক্ততে ১৮৬৩-__ 
১৮৬৫ সালের আমেরিকায় গৃহযুদ্ধের মহত্তম, বিশ্ব-এতিহাসিক, প্রগতিশীল 
ও বিপ্লবী তাৎপর্য অস্বীকার করতে গেলে লোককে কা পণাথবাগীশ, কা 
ির্বোধই না হতে হয়! (৫৯) 

বুর্জোয়ার প্রাতানাধরা বোঝে যে নিগ্রো দাসত্বের উচ্ছেদ, দাসমালিকদের 
ক্ষমতা উচ্ছেদের জন্য গৃহযুদ্ধ, এবং যে কোনো যুদ্ধের সঙ্গেই যা জাঁড়ত 
সেই অতল সর্বনাশ, ধংস ও সল্পাসের বহু বছর দিয়ে সমগ্র দেশের ষাওয়া 
সঙ্গত। কিন্তু এখন যখন মজ্যার দাসত্ব, প:ঁজিবাদী দাসত্ব উচ্ছেদের, বুর্জোয়া 
ক্ষমতা উচ্ছেদের আরো অপাঁরসীম বৃহৎ একটা কর্তব্যের প্রশন আসছে -__ 
তখন বুর্জোয়ার প্রাতানাধ ও রক্ষকেরা, তথা বৃর্জোয়ার দ্বারা ভীতিগ্রস্ত, 
বিপ্লব এাঁড়য়ে-যাওয়া সমাজতন্র্ী-সংস্কারবাদীরা গৃহযুদ্ধের আবাঁশ্যকতা ও 
বৈধতা মানতে অক্ষম ও অনিচ্ছুক । 

মাঁকিন শ্রামকেরা বুর্জোয়ার পেছনে যাবে না। তারা থাকবে আমাদের 
সঙ্গে, বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধের পক্ষে । আমার এ বিশ্বাস দ্‌ঢ় হচ্ছে 
সারা বিশ্বের এবং মা্কন শ্রামক আন্দোলনের সমস্ত ইতিহাস থেকে। সেই 
সঙ্গে মার্কন প্রলেতারয়েতের আত "প্রিয় একজন নায়ক ইউজিন ডেব্‌সের 
কথাও আমার স্মরণ হচ্ছে, ইনি “যুক্তির আহবানে" (4009521 0০ [6৪$00”) 
(৬০) -- মনে হয় ১৯১৫ সালের শেষে - 5196 510511 ]101212 101 
(ণকসের জন্য লড়ব') প্রবন্ধে লিখেছিলেন ৫১৯১৬ দালের গোড়ায় 
সুইজারল্যান্ডে বার্নে একটি প্রকাশ্য শ্রীমক সভায় আম সে প্রবন্ধের উদ্ধৃতি 
দয়েছিলাম*), _ 

_ঁতাঁন, ডেবৃ্স, বর্তমানের অপরাধী ও প্রাতক্রিয়াশীল যুদ্ধের জন্য 
ক্রেডিটের পক্ষে ভোট দেওয়ার বদলে বরং গুলি খেয়ে মরতে রাজী; তিনি, 
যুদ্ধ মানেন, যথা: পঠাঁজপাঁতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মজার দাসত্ব থেকে 
মানবজাতির মাক্তর জন্য যৃদ্ধ। 


* ভ. ই. লেনিন, 'বার্নে আন্তর্জাঁতক সভায় বক্তৃতা, ৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৬'। -_ 
সম্পাঃ 


মার্কিন শ্রীমকদের নিকট প্র ১৫৯ 

মার্কন কোটিপাতিদের মাথা ও প:ঁজপাতি হাঙ্গরদের সেবক উইলসন 
যে ডেব্সকে কারারুদ্ধ করেছেন তাতে আমার অবাক লাগে না। সাচ্চা 
বিরুদ্ধে পাশাঁবকতা করুক না বুর্জোয়ারা! তাদের পক্ষ থেকে নৃশংসতা 
ও পাশাঁবকতা যত বোৌশ হবে, ততই ঘনিয়ে আসবে প্রলেতারাীয় বিপ্লবের 
বিজয়ের 'দিন। 

আমাদের বিপ্লবে ঘটিত ধ্বংসের জন্য আমাদের অভিযুক্ত করা হয়... 
কিন্তু আভিযোক্তারা কারা ? বুর্জোয়ার লেজুড়েরা, সেই একই বুর্জোয়া যারা 
চার বছরের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রায় সমগ্র ইউরোপীয় সংস্কীতকে ধ্বংস 
করে বর্বরতা, বন্যতা ও বুভুক্ষার স্তরে ইউরোপকে টেনে নামিয়েছে। আর 
এই বুর্জোয়ারাই এখন আমাদের কাছে এই দাবি করছে যে, আমরা যেন 
বিপ্লব ঘটাই এই ধ্বংসের ওপর নয়, সংস্কৃতির ধৰংসন্তুপের মধ্যে নয়, 
যৃদ্ধজানত ভাঙচুর ও ছারখারের মধ্যে নয়, সেই লোকগুলোকে নিয়ে নয়, 
যারা বন্য হয়ে উঠেছে যুদ্ধের জন্যই । আহা, কী মানাবক ও ন্যায়পর এই 
বুর্জোয়া! 
ইংরেজ বুর্জোয়ারা ভুলে গেছে তাদের ১৬৪৯, ফরাসীরা ১৭৯৩ সাল 
(৬১)। বুর্জোয়ারা যখন সন্ত্রাস প্রয়োগ করে নিজ হিতার্থে সামন্তদের 
বিরদ্ধে, তখন সেটা ন্যাধ্য ও বৈধ। সন্ত্রাস হয়ে ওঠে পৈশাচিক ও অপরাধ 
যখন তা বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগের স্পর্ধা করে শ্রীমক ও গরিব কৃষকেরা! 
সন্াস ছিল ন্যাধ্য ও বৈধ যখন তা প্রযুক্ত হয় এক শোষক সংখ্যাজ্পের 
স্থলে অন্য শোষক সংখ্যাল্পের স্থান করার জন্য। সন্ত্রাস হয়ে দাঁড়ায় 
পৈশাচিক ও অপরাধ যখন সেটা প্রযুক্ত হতে শুরু করে সমস্ত শোষক 
সংখ্যাল্পদের উচ্ছেদের স্বার্থে সত্যসত্যই বিপুল সংখ্যাগারষ্ঠের স্বার্থে, 
প্রলেতার্য়েত ও আধা-প্রলেতারিয়েত, শ্রীমক শ্রেণী ও গারব কৃষকদের 
স্বার্থে! 

আন্তজরাঁতক সাম্রাজ্যবাদের বুর্জোয়ারা ১ কোটি লোককে হত্যা করেছে 
ও ২ কোটিকে গঙ্গদ্র করেছে ততাদের' যাদ্ধে, ইংরেজ নাকি জার্মান কোন 
হিংম্রকেরা সারা বিশ্বের ওপর আঁধপত্য করবে তাই নিয়ে যুদ্ধে । 


১৬০ ভ. ই. লোনিন 

আমাদের যুদ্ধে, উৎপীড়ক ও শোষকদের বিরুদ্ধে উৎপশীড়ত ও 
শোষিতদের যুদ্ধে যাঁদ সব দেশ নিয়ে ৫ লক্ষ কি ১০ লক্ষের বাঁলদান 
প্রয়োজন হয়, তাহলে বৃর্জোয়ারা বলবে প্রথম বাঁলদানটা বৈধ, দ্বিতীয়টা 
অপরাধ । 

প্রলেতারিয়েত বলবে একেবারেই অন্য কথা । 

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিভীষকার মধ্যে প্রলেতারয়েত এখন পুরোপুরি 
ও পাঁরন্কার করে আত্মস্থ করছে সেই মহা সত্যটি যা সমস্ত বিপ্লবই শিখিয়ে 
এসেছে, সেই সত্য যা শ্রামকদের দান করে গেছেন তাদের শ্রেষ্ঠ গুরুরা, 
আধুনিক সমাজতন্মের প্রাতিষ্ঠাতারা। সে সত্য হল এই যে, শোষকদের 
প্রাতরোধ দমন না করে সফল বিপ্লব সম্ভব নয়। আমরা শ্রাীমক ও মেহনতাঁ 
কৃষকেরা যখন রাষ্ট্রক্ষমতা আঁধকার করলাম, তখন শোষকদের প্রাতরোধ 
দমন করাই ছিল আমাদের কর্তব্য। সেটা যে আমরা করেছি ও করছি তাতে 
আমরা গার্বত। আমাদের আক্ষেপ এই যে সেটা আমরা করছি যথেষ্ট 
কঠোর ও দৃঢ় সংকজে্পে নয়। 

আমরা জান যে সমস্ত দেশেই সমাজতান্তিক বিপ্লবের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার 
উন্মাদ প্রাতরোধ আনিবার্য এবং সে প্রাতরোধ এ বিপ্লবের বাদ্ধর সঙ্গে সঙ্গে 
বাড়তে থাকবে । এ প্রাতিরোধ প্রলেতারিয়েত চূর্ণ করবে, প্রাতরোধী বুর্জোয়ার 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের গাঁতপথে সে চূড়াস্তরূপে পাঁরণত হয়ে উঠবে বিজয়ের 
জন্য, ক্ষমতা লাভের জন্য। 

আমাদের বিপ্লব যেসব ভুল করছে তেমন প্রতিটি ভুল নিয়েই দুনিয়া 
ফাটিয়ে চিৎকার করুক আত্মীবক্ুঈত বুর্জোয়া সংবাদপব্র। নিজেদের ভুলে 
আমাদের ভয় নেই। বিপ্লব শুরু হয়েছে বলেই যে লোকে দেবতা হয়ে 
উঠেছে তা নয়। মেহনতাঁ যে শ্রেণীগুূলি যুগের পর যুগ নিপাঁড়ত, 
পদদদীলত ও সবলে 'নম্পিষ্ট হয়েছে দারি্র্য, অজ্ঞতা ও বর্বরতার যাঁতাকলে, 
তারা 'বিনা ভুলে বিপ্লব করতে পারে না। এবং একদা যা বলছিলাম, 
বুর্জোয়া সমাজের শবদেহটা ম্রেফ কফিন এ+টে সমাধিস্থ করার মতো নয়।* 


ভ. ই, লোনন, 'সারা-রূশ কেন্দ্রীয় কার্যকর কাঁমটি, শ্রামক কৃষক ও লালফৌজ'ী 
প্রীতানাধদের মস্কো সোভিয়েত এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলির যুক্ত আঁধবেশনে দক্ষ 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের রিপোর্ট) ৪ঠা জুন, ১৯১৮। -_- সম্পাঃ 


মার্কন শ্রামকদের নিকট পন্র ১৬১ 


নিহত পঃঁজবাদ গলে পচে খসে খসে পড়ছে আমাদের মধ্যেই, সংন্রামত 
করছে বাতাস, 'বষাক্ত করছে আমাদের জীবন, সাবেকী, পচা ও মৃতের 
হাজার হাজার সনে ও সম্পর্কে আঁকড়ে ধরছে নবীন, তাজা, তরুণ ও 
জীবন্তকে। 

বুর্জোয়া ও তার তাঁজ্পবাহকেরা (আমাদের মেনশোভিক ও দক্ষিণপল্থ* 
সোশ্যালস্ট-রেভালউশানারিরা তার মধ্যে পড়ে) বিশ্বজুড়ে আমাদের যে ভুল 
নিয়ে চিৎকার করছে তেমন প্রাতিট একশ ভুলের সঙ্গে সঙ্গে ঘটছে ১০,০০০ট 
করে মহান ও বীরোচিত কশীর্ত __ সে সব কীর্তি আরো মহান ও বীরোচিত 
এই কারণে যে তা সাধারণ, অগোচর, কারখানা এলাকা বা সুদূর গণ্ডগ্রামের 
দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মধ্যে লুক্লায়িত, এবং তা করছে যে লোকেরা তারা 
তাদের প্রাতটি সাফল্য নিয়ে দুনিয়া ফাঁটয়ে চ্যাচাতে অভ্যস্ত নয় (সে 
সুযোগও নেই তাদের)। 

কিন্তু ব্যাপারটা যাঁদ এমনি উল্টোই হত -_ যাঁদও আম জান যে 
সেরূপ অনুমান বিশ্বাস্য নয় _ যাঁদ আমাদের প্রাতি ১০০টি সঠিক কাজের 
সঙ্গে ঘটত ১০,০০০ ভুল, তাহলেও আমাদের বিপ্লব হত এবং বিশ্ব 
ইতিহাসের ক্ষেত্রে হয়ে দাঁড়াবে মহান ও অপরাজেয়, কেননা এই প্রথম বার 
সংখ্যা্পরা নয়, শুধুমান্র ধনীরা নয়, শুধুমাত্র শাক্ষিতেরা নয় -- আসল 
জনগণ, মেহনতাঁদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠরাই নিজেরাই নতুন জীবন গড়ে 
তুলছে, সমাজতান্লক সংগঠনের কঠিনতম সব প্রশ্নের সমাধান করছে 
নিজেদের অভিজ্ঞতা 'দিয়ে। 

এ কাজের প্রাতাট ভুল, নিজেদের সমগ্র জীবন ঢেলে সাজার জন্য কোটি 
কোটি সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকদের এই নিতান্ত বিবেকনিষ্ভ ও অকপট 
কাজের প্রতাট ভুলই শোষক সংখ্যাল্পদের হাজার হাজার শনর্ভুল' সাফল্যের 
সমকক্ষ -_- যে সাফল্যে মেহনতীদের প্রবাণণত ও প্রতারতই করা হয়। 
কেননা কেবল এই রকম ভুলের মধ্য দিয়েই নব জাঁবন গড়ার শিক্ষা 
মিলবে, শ্রীমক ও কৃষকেরা পঃঁজপাতিদের বাদ দিয়েই চাঁলয়ে নেবার 
শিক্ষা পাবে, কেবল এই ভাবেই, হাজার হাজার প্রাতিবন্ধক ভেদ করে বিজয়ী 
সমাজতল্মের পথ করে নেবে তারা । 
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১৬২ ভ. ই. লোনন 





বিপ্লবী কাজ চালাতে গিয়ে ভুল করছে আমাদের সেই কৃষকেরা 

যারা এক আঘাতেই, ১৯১৭ সালের ২৫শে থেকে ২৬শে অক্টোবরের পেরনো 
পাঁঞ্জকা মতে) এক রাব্রিতেই জাঁমতে সমস্ত ব্যক্তিমালিকানা নাকচ করে 
(৬২) ও এখন মাসের পর মাস অপার দুর্হতা জয় ক'রে, নিজেই নিজের 
সংশোধন ক'রে, অর্থনৌতক জীবনের নতুন পারাস্থাতর বন্দোবস্ত, কুলাকদের 
সঙ্গে সংগ্রাম, মেহনতাদের জন্য (ধনীদের জন্য নয়) জামর ব্যবস্থা, বৃহৎ 
কমিউনিষ্ট কীঁষকার্যে উত্তরণের দুরূ্হতম সমস্যার সমাধান করছে হাতে 
কলমে । 

বিপ্লবী কাজ চালাতে গিয়ে ভুল করে বসছে আমাদের সেই শ্রামকেরা 
যারা বরমানে, কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় সমস্ত বৃহৎ কলকারখানা জাতায়কৃত 
করেছে এবং কঠিন দৈনান্দন পাঁরশ্রম মারফত গোটাগ্ুঁটি এক একটা শিল্প 
শাখা পারচালনার নতুন ব্যাপারটা“শিখে নিচ্ছে, জাতীয়কৃত উদ্যোগগুলোকে 
সচল করছে, গতানুগাঁতকতা, পোঁট বুর্জোয়াপনা ও স্বার্থপরতার বিপুল 
প্রতিবন্ধক জয় করে নতুন সমাজ সম্পকের, নতুন শ্রম-শৃঙ্খলার, সদস্যদের 
উপর শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়নগুলির নতুন কর্তৃত্বের ভিত্তিপ্রস্তরে ইটের পর 
ইণ্ট গাঁথছে। 

বপ্রবী কাজ চালাতে গিয়ে ভুল করে বসছে আমাদের সেই 
সোভিয়েতগুলি, যা ১৯০৫ সালেই গড়ে উঠেছিল জনগণের পরা্রান্ত 
জোয়ারে । শ্রীমক ও কৃষকদের সোভিয়েত - এ হল রাস্ট্রের নতুন ধরন, 
গণতন্মের নতুন ও উচ্চতম ধরন, এ হল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রূপ, 
বুর্জোয়া ছাড়াই ও বুর্জোয়ার বিরুদ্ধেই রাম্ট্র চালাবার পদ্ধাত। গণতল্ত 
এখানে ধনীদের জন্য গণতন্ন নয়, সমস্ত বুর্জোয়া, এমনাঁক সবচেয়ে গণতান্ত্িক 
প্রজাতল্মেও গণতন্ত্র যা হয়ে আছে। এই সর্বপ্রথম তা জনগণের সেবক, 
মেহনতাঁদের সেবক। কোট কোট লোককে নিয়ে এই সর্বপ্রথম জনগণই 
সমাধান করছে প্রলেতারীয় ও আধা-প্রলেতারীয়দের একনায়কত্ব কার্ধকর” 
করার কর্তব্য _ এমন কর্তব্য যার সমাধান না করলে সমাজতল্ত্ের কথাই 
উঠতে পারে না। 

আমাদের প্রাতনাধ সোভিয়েতগুলি নিয়ে, দণ্টান্তস্বরূপ, সরাসার 
নির্বাচনের আঁবদ্যমানতার কথা তুলে পঠাঁথবাগণীশেরা অথবা যে সব লোকেরা 
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বৃর্জোয়া-গণতান্লিক বা পালমেন্টী কুসংস্কারে আকণ্ঠ 'নমগ্ন তারা নয় 
বিমূঢ় হয়ে মাথাই নাড়ক। ১৯১৪--১৯১৮ সালের মহা ওলটপালটের 
সময়ে এই সব লোক কিছুই ভোলে নি, কিছুই শেখে নি। মেহনতাদের 
জন্য নতুন গণতন্দের সঙ্গে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যোগ, _ রাজনীতিতে 
জনগণকে ব্যাপকতম আকারে টেনে আনার সঙ্গে গৃহযুদ্ধের যোগ, _ এর্প 
যোগসাধন তৎক্ষণাৎ দেখা দেয় না এবং রাুঁটিনবাঁধা পার্লামেন্ট গণতন্তের 
গতানুগতিক রূপে গড়ে ওঠে না। নতুন দ্যানয়া, সমাজতন্তের দুীনয়াই 
তার রৃপরেখায় আমাদের সামনে জেগে উঠছে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্ের 
আকারে। এবং এ দুনিয়া যে তোর হয়ে জন্মায় না, জুপটারের মাথা থেকে 
মিনার্ভার (৬৩) মতো এক লহমায় আবিভভূতি হয় না, সেটা আশ্চর্যের কিছ 
নয়। 

সাবেকী বুর্জোয়া-গণতান্ত্িক সংবধানে যে ক্ষেত্রে, দন্টান্তস্বরূপ, 
আনুষ্তানক সমতা ও সভার আঁধকারের গুণগান করা হয়েছে, সেখানে 
আমাদের প্রলেতারীয় ও কৃষক সোভিয়েত সংবধানে আনুষ্ঠানক সমতার 
ভন্ডাঁম ঝেশটয়ে সাফ করা হয়েছে। বুর্জোয়া প্রজাতন্তরীরা যখন সিংহাসন 
সমতা নিয়ে উদ্বেগ বোধ করে নি। যখন বুর্জোয়াকে উচ্ছেদের প্রশ্ন আসে, 
তখন বুর্জোয়ার জন্য আধকারের আনুষ্ঠানিক সমতার চেম্টা করতে পারে 
কেবল বেইমানরা অথবা নির্বোধেরা। ভালো ভালো সমস্ত ভবনই যাঁদ 
বৃর্জোয়াদের দখলে থাকে, তাহলে শ্রামক ও কৃষকদের কাছে সভার 
আঁধকারের' মূল্য মাব্র কাণাকাঁড়। ধনীদের কাছ থেকে গ্রামে ও শহরে সর্বন্ূই 
সমস্ত ভালো ভালো ভবন কেড়ে নিয়েছে আমাদের সোভিয়েতগুলো, এবং এ 
সমন্ত ভবনই শ্রাীমক ও কৃষকদের হাতে তুলে দিয়েছে তাদের ইডীনিয়ন ও 
তাদের সভার জন্য। এই হল আমাদের সভার স্বাধীনতা -_ _ -- 
মেহনতীদ্রের জন্য! এই হল আমাদের সোভিয়েত, আমাদের সমাজতান্ত্রিক 
সংবিধানের তাৎপর্য ও সারার্থ! (৬৪) 

সেইজন্যই আমরা সবাই এত গভীরভাবে বিশ্বাস কার যে আমাদের 
সোভিয়েত প্রজাতন্তের ওপর আরো যত দুুর্ভাগ্যই নামুক না কেন, সে 
প্রজাতন্ত্র অপরাজেয়। 


১৬৪ ভ. ই. লোনন 


তা অপরাজেয় কারণ উল্মাদ সাম্রাজ্যবাদের প্রাতিটি আঘাত, আন্তর্জাতিক 
বুর্জোয়ার হাতে আমাদের প্রাতাট পরাজয়ই শ্রামক ও কৃষকদের নতুন নতুন 
স্তরকে সংগ্রামে উীথত করছে, প্রচণ্ডতম আত্মদানের মূল্যে তাদের শাক্ষত 
করে তুলছে, পোক্ত করে তুলছে তাদের, জল্ম 'দচ্ছে নতুন নতুন 
গণ বীরত্বের । 

আমরা জান যে আপনাদের কাছ থেকে, মাক শ্রামক কমরেডদের কাছ 
থেকে সাহায্য, বলতে কি, শীঘ্র আসবে না, কেননা বিভিন্ন দেশে বিপ্লবের 
বিকাশ চলে 'বাভন্ন রূপে ও 'বাভন্ন গাতবেগে তো না হয়ে পারে না)। 
আমরা জানি যে, ইউরোপাঁয় প্রলেতারীয় বিপ্লব ইদানীং যত দ্রুত পরিণত 
হয়েই উঠুক না কেন, সামনের কয়েক সপ্তাহেই তা প্রজবলিত হয়ে উঠতে 
নাও পারে। আন্তজাতিক বিপ্লবের আনিবার্ধতায় আমরা ভরসা রেখোছি, 
কন্তু তার অর্থ মোটেই এই নয় যে বোকার মতো আমরা 'না্দ্ট একটা 
স্বল্প মেয়াদের মধ্যেই বিপ্লব আবার্ধ বলে ধরেছি। নিজেদের দেশে 
১৯০৫ ও ১৯১৭ সালের দুটি মহা বিপ্লব আমরা দেখোছি ও জান যে, 
বিপ্লব ফরমাশ দিয়েও হয় না, বোঝাপড়া করেও হয় না। আমরা জানি যে, 
ঠেলে দিয়েছে আমাদের গুণপনার জন্য নয়, রাঁশয়ার বিশেষ এক 
পশ্চাংপদতার জন্যই, জান যে আন্তর্জাতক বিপ্লবের বিস্ফোরণের আগে 
পৃথক পৃথক এক একটা বিপ্লবের একরাশ পরাজয় সম্ভবপর । 

তা সত্তেও আমরা দূঢ় বিশ্বাসেই জান যে আমরা অপরাজেয়, কেননা 
সাম্রাজ্যবাদ রক্তল্নানে মানবজাতি ভেঙে পড়বে না, সেই রক্তম্নানকেই তা 
পরাস্ত করবে। আমাদের দেশটাই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের কয়েদী শেকলকে 
প্রথম ছিন্ন করেছে। সে শেকল ভাঙার জন্য আমরা কঠোরতম আত্মবাল 
সয়েছি, কিন্তু শেকল আমরা ভেঙেছি। সাম্রাজ্যবাদী পরাধীনতার বাইরে 
আমরা, সাম্রাজ্যবাদের পূর্ণ উচ্ছেদের জন্য সংগ্রামের ঝাণ্ডা আমরা তুলে 
ধরোছ সারা দুনিয়ার সামনে । 

আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অন্যান্য বাহিনাঁরা আমাদের সাহায্যে 
এসে না পেশছনো পর্যন্ত আমরা যেন এক অবর্দ্ধ দুর্গের মধ্যে আহ্ছি। 
কিন্তু সে রকম বাহন বর্তমান, আমাদের চেয়ে তারা জনবহুল, সাম্রাজ্যবাদের 
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পাশাবকতা যত দশর্ঘায়ত হচ্ছে ততই পেকে উঠছে তারা, বেড়ে উঠছে, 
শীক্তশাল হয়ে উঠছে। নিজেদের সোশ্যাল-বেইমানদের সঙ্গে, গমপেস? 
হেন্ডের্সস, রেনোদেল, শেইদেমান, রেল্পেরদের সঙ্গে সম্পকর্চছেদ করছে 
শ্রীমকেরা। শ্রামকেরা ধীরে ধারে, কিন্তু অটলভাবেই এগুচ্ছে কমিউনিস্ট, 
বলশোঁভক রণকৌশলের 'দিকে, প্রলেতারীয় বিপ্লবের দিকে, একমান্র সেই 
বিপ্লবই পারে মুমূর্কফ সংস্কীতি ও মুমূর্য মানবজাতিকে বাঁচাতে 

এক কথায়, আমরা অপরাজেয়, কেননা সারা বিশ্বের প্রলেতারাঁয় 'বিপ্লবও 
অপরাজেয়। 


২০শে আগস্ট, ১৯১৮ 
ন. লোনন 


৩৭শ খন্ড, পঃ ৪৮--৬৪ 


প্রলেতারীয় বিপ্লব ও বেইমান কাউৎস্ক 


ভিয়েনায় সদ্য প্রকাঁশত কাউতাস্কর প্রলেতারীয় একনায়কত্ব' নামে 
পুস্তকাটির সমালোচনা করে আম উক্ত শিরোনামায় একাঁট পানাস্তকা (৬৫) 
লিখতে শুরু করেছি। কিন্তু সে লেখাটায় বড়ো সময় নিচ্ছে দেখে আমি 
ওই একই প্রসঙ্গে একটা ছোটো প্রবন্ধের জায়গা দেবার জন্য প্রাভদা, ৬৬) 
সম্পাদকমন্ডলনীকে অনুরোধ করব বলে স্থির কাঁর। 

চার বর্যাধক এক আতি অবসন্নকর ও প্রাতক্রিয়াশশীল যুদ্ধ তার কাজটা 
করেছে। বর্ধমান প্রলেতারীয় বিপ্লবের শ্বাস অনুভূত হচ্ছে ইউরোপে -_ 
এবং সেটা আস্ট্রয়ায়, ইতালিতে, জার্মানিতে, ফ্রান্সে, এমনকি ইংলন্ডেও 
(দ্টান্তস্বরূপ, আধা-উদারনশীতিক র্যামজে ম্যাকডোনাল্ড দ্বারা সম্পাঁদত 
আঁত-সুবিধাবাদশী 'সোশ্যাঁলস্ট 'রাভয়দ্য, (৬৭) পান্রকার জুলাই সংখ্যায় 
প$জিপতির স্বীকৃতি' প্রবন্ধাট খুবই বৈশিষ্ট্যসচক)। 

আর এই রকম মূহূর্তে ২য় আন্তজ্শাতিকের (৬৮) নেতা শ্রী কাউতাস্ক 
প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব নিয়ে, অর্থাৎ প্রলেতারীয় বিপ্লব নিয়ে এমন 
একটি বই প্রকাশ করলেন, যা বেনস্তাইনের কুখ্যাত 'সমাজতন্মের পৃবপ্রাতিজ্ঞা' 
বইটির চেয়েও শতগুণ বোশ লঙ্জাকর, বৌশ ন্যক্কাজনক, বোশ 
নীতিদ্রোহাত্বক। ওই নশতিদ্রোহাত্মক বইটি প্রকাশের পর প্রায় ২০ বছর 
কাটল, আর এখন দেখা দচ্ছে তার প্দনরাবাত্ত, কাউাস্ক কতৃকি 
নীতিদ্রোহের চূড়ান্তকরণ! 

বইয়ের একটা নগণ্য অংশই কেবল সাক্ষাৎ রুশ বলশেভিক বিপ্লব নিয়ে । 
মেনশোভিক বচনামৃতগগুলিকে কাউতাস্ক পুরোপুরি এমনভাবে পুনরাবৃত্তি 
করেছেন যে রুশ শ্রামক তা দেখে কেবল হোমারক উচ্চহাস্যেই ফেটে পড়বে। 


প্রলেতারায় বিপ্লব ও বেইমান কাউতাস্কি ১৬৭ 


যেমন ভেবে দেখুন, ধনী কৃষকেরা ক ভাবে জমি আঁধকার করতে চেষ্টা 
করছে (অভিনব!), শস্যের চড়া দর তাদের কাছে কেমন লাভজনক ইত্যাঁদ 
উক্তকে আধা-উদারনীতিক মাসলভের আধা-উদারনৌতিক রচনার উদ্ধৃতি 
1ছাটিয়ে বলা হচ্ছে তা 'মারকসবাদ'। আর তার পাশেই আমাদের 'মার্কসবাদশর' 
এই তাচ্ছল্যস্চক, একেবারেই উদারনৈতিক ঘোষণা: গাঁরব কৃষকদের 
এখানে' অর্থাৎ সোভয়েত প্রজাতন্তে বলশোভকগণ কর্তৃক) 'ধরা হয় 
প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সমাজতাল্তিক কষ সংস্কারের চিরস্থায়ী ও 
পাইকারী ফল' (কাউৎস্কির পাস্তিকা, পৃঃ ৪৮)। 

চমৎকার, তাই না? সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদী কিনা আমাদের কাছে 
বিপ্লবের ব্5র্জোয়া চরিত্র প্রমাণ করছেন, আর সেই সঙ্গে পুরোপ্যার মাসলভ, 
পন্রেসভ ও কাদেতদের ঢঙে গ্রামাণলে গরিব কৃষকদের সংগঠন নিয়ে 
হাসাহাঁস করছেন। 


ধনশ কৃষকদের উচ্ছেদের ফলে কেবল উৎপাদন-প্রান্ুয়ায় অশান্ত ও গৃহযুদ্ধের 
নতুন উপাদান প্রাবষ্ট হবে, আর এ উৎপাদন-প্রন্লিয়ার আরোগ্যলাভের জন্য দরকার 
শান্তি ও নিরাপত্তা, পেত ৪৯)। 


আঁবশ্বাস্য, তাহলেও ঘটনা । এ কথাটা বলছেন সাঁভিনকভ নয়, মিলিউকভ 
নয়, অক্ষরে-অক্ষরে কাউতাঁস্ক! 
রাঁশয়ায় আগেই এত দেখেছি যে কাউতস্কি আমাদের অবাক করবেন না। 
হয়ত ইউরোপীয় পাঠকদের জন্য বুজোয়ার এই হীন দাস্যবাস্ত ও 
গৃহযুদ্ধের উদারনৈতিক ভীত নিয়ে বশদে আলোচনা করতে হবে। রুশ 
শ্রীমক ও কৃষকদের জনা কাউতাস্কর এই বেইমানির দিকে আঙুল দেখানোই 
যথেম্ট _- -- তারপর এগুনো যাক। 


কা ফাস 


কাউৎস্কির বইটির প্রায় নয় দশমাংশই একটি পয়লা নম্বরের জরুরা, 
সাধারণ তাত্ৃক প্রশ্ন নিয়ে, যথা : গণতন্দ্ের সঙ্গে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের 


১৬৮ ভ. ই. লেনিন 


সম্পর্ক। এবং এইখানে মার্কসবাদের সঙ্গে কাউধাস্কর পারিপূর্ণ সম্পকরচ্ছেদ 
সবচেয়ে স্পন্ট করে ফুটে ওঠে। 

কাউংস্কি খুবই গুরৃত্বসহকারে এবং অসাধারণ 'পশ্ডিত+' ভাব করে 
তাঁর পাঠকদের নিশ্চয় করে বলছেন যে 'প্রলেতারিয়েতের বিপ্লবী একনায়কত্ব' 
বলতে মার্স গণতল্ম বরজন-করা একটা "শাসনের রূপ বোঝান নি, 
বাঁঝয়েছেন একটা অবস্থা, অর্থাৎ প্রভৃত্বের অবস্থা"। আর জনসংখ্যার 
আঁধকাংশ হিশেবে প্রলেতারিয়েতের প্রভূত্ব সম্ভব কঠোরভাবে গণতন্ত্র মেনে, 
এবং, দশ্টান্তস্বরূপ, যে প্যারস কামিউন ছিল ঠিক প্রলেতারায় একনায়কত্বই, 
তা নির্বাচিত হয় সাধারণ নির্বাচনে । আর প্রলেতারয়েতের একনায়কত্ব 
বলতে মার্স যে শাসনের রূপ" (অথবা সরকারের রূপ, 1২০৪16101)85- 
10171) বোঝান নি, সেটা নাকি প্রমাণিত হচ্ছে এই থেকে যে তিনি, 
মার্কস, ইংলপ্ড ও আমোরকার ক্ষেত্রে (কামিউনিজমে) উৎন্রমণ 
শাম্তপূর্ণ, অর্থাৎ গণতাল্তিক পথে সম্ভব বলে গণ্য করেছিলেন' (পৃঃ ২০-- 
২১)। 

আবিশ্বাস্য, তাহলেও ঘটনা! ঠিক এই যাক্তই কাউতাস্ক 'দচ্ছেন এবং 
বলশেভিকরা তাদের সংবিধানে, তাদের রাজনীতিতে গণতন্্' লঙ্ঘন করেছে 
বলে তাদের মুন্ডপাত করছেন ও প্রাণপণে যে কোনো উপলক্ষে প্রচার 
করছেন 'গণতাল্নিক পদ্ধাত, একনায়কী পদ্ধাত নয়'। 

এটা পুরোপুরি সেই সব সৃবিধাবাদীদের পক্ষগ্রহণ (জার্মান দাভিদ, 
কলব প্রভৃতি সোশ্যাল-শোভিনিজমের স্তন্ত অথবা বৃটিশ ফ্যাবিয়ান (৬৯) 
ও স্বাধীন (৭০), কিংবা ফরাসী ও ইতালীয় সংস্কারবাদীদের মতো), যারা 
আরো সোজাসুজি ও সততার সঙ্গে বলত যে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব 
নিয়ে মাক্সের শিক্ষা তারা মানে না, কেননা তা নাকি গণতাল্লিকতার 
বিরোধশী। 

এটা সেই প্রাক-মার্কসীয় জার্মান সমাজতন্মে পারপূর্ণ প্রত্যাবর্তন, যারা 
বলত, আমরা বাপু “স্বাধীন জনরাম্ট্রের জন্য চেষ্টত, এটা সেই কুঁপমণ্ড্ক 
গণতন্শদের মতে প্রত্যাবত্ন, যারা বোঝে না যে সর্বাবধ রাম্ট্রই হল এক 
শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে দমনের যল্ম। 

এটা হল প্রলেতারীয় বিপ্লবকে পুরোপুরি নাকচ করা, তার জায়গায় 


প্রলেতারীয় বিপ্লব ও বেইমান কাউংস্কি ১৬৯ 


হাজির করা হচ্ছে 'সংখ্যাগরিষ্ভতা অর্জন', 'গণতন্ত সদ্বব্যবহারের' উদারনোৌতিক 
তত্ব! প্রলেতারয়েতের পক্ষে বুর্জোয়া রাম্ট্রযল্প্কে “চূর্ণ করার আবশ্যিকতা 
নিয়ে ১৮৫২ থেকে ১৮৯১ সাল এই ৪০ বছর ধরে মার্স ও এঙ্গেলস 
যা কিছ7 প্রচার ও প্রমাণ করে গেছেন ব্রতদ্রম্ট কাউতস্কি তা সবকিছু ভুলে 
গেছেন, বিকৃত করেছেন, বিসর্জন 'দিয়েছেন। 

কাউংস্কর তাত্তৃক ভ্রান্ত বিশদে বিচার করতে হলে 'রাম্ট্রী ও বিপ্লব 
পুস্তকে আম যা কিছু বলোছি তার পুনরাবৃত্ত করতে হয়। এক্ষেত্রে তার 
আবাঁশ্যকতা নেই। শুধ্‌ সংক্ষেপে বলি: 

সর্বাবধ রাম্ট্রই যে এক শ্রেণী কর্তক অপর শ্রেণীকে দমন্রে যন্ম এবং 
সবচেয়ে গণতান্তিক বুর্জোয়া প্রজাতন্ও যে বুর্জোয়া কর্তৃক প্রলেতারয়েত 
পড়নের যল্ন তা বিস্মৃত হয়ে কাউ্াস্ক মার্কসবাদ পাঁরহার করেছেন। 
ব্‌র্জোয়াকে দমনের যন্তটা "শাসনের রৃপ' নয়, অন্য ধরনের রাম্্। দমন 
অত্যাবশ্যক, কেননা বুর্জোয়ারা তাদের উচ্ছেদের বিরুদ্ধে সর্বদাই "ক্ষিপ্ত 
প্রতিরোধ দেয়। 

[৭০-এ দশকে মার্কস যে ইংলন্ড ও আমোৌরকায় শাস্তপূর্ণভাবে 
সমাজতল্লে উৎত্রমণের সম্ভাবনা মেনেছিলেন এ নাঁজর হল কূটতার্কিকের, 
অর্থাং সোজা করে বললে, জালিয়াতের যুক্ত, যে নাঁজর ও উদ্ধাতির 
সাহায্যে জ:য়াচুরি করছে। প্রথমত, এমনকি তখনি মার্কস এ সম্ভাবনাকে 
বলেছিলেন ব্যতিক্রম । "দ্বিতীয়ত, তখনও একচেটিয়া পঁজবাদ, অর্থাৎ 
সাম্রাজ্যবাদ দেখা দেয় নি। তৃতীয়ত, ঠিক ইংলন্ড ও আমোরকাতেই তখন 
বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্তের প্রধান কলকাঠি হিশেবে সমরচন্র ছিল না (এখন 
আছে)।] 

যেখানে দমন রয়েছে, সেখানে স্বাধীনতা, সমতা ইত্যাদি থাকতে পারে 
না। সেই, কারণেই এঙ্গেলস বলেছিলেন: 'প্রলেতারিয়েতের যতাঁদন রাম্ট্রের 
প্রয়োজন থাকছে, ততদিন সেটা তার দরকার স্বাধীনতার স্বার্থে নয়, নিজ 


* এই সংকলনের '্বতীয় ভাগ ঢুষ্টবা। পয ৯৫৪--২৭৪। -- সম্পাঃ 


১৭০ ভ. ই. লেনিন 


প্রাতপক্ষকে দমনের স্বার্থে; আর যখন স্বাধীনতার কথা বলা সম্ভব হবে, 
তখন ঠিক রাষ্ট্র হিশেবে রাম্ট্রের আস্তত্ব থাকবে না।” (৭১) 

প্রলেতাঁরয়েতকে তালিম দেওয়ায়, সংগ্রামের জন্য তাকে প্রস্তুত করে 
তোলায় বুর্জোয়া গণতন্ত্ের মূল্য তর্কাতত, কিন্তু সর্বদাই তা সঙ্কাঁর্ণ, 
কপট, মিথ্যা, জাল, সর্বদাই তা থেকে যায় ধনীদের জন্য গণতন্ল ও 
গরিবদের ক্ষেন্নে প্রতারণা । 

প্রলেতারীয় গণতন্দ শোষকদের, বুর্জোয়াদের দমন করে, তাই সে 
কপটতা করে না, তাদের জন্য স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রাতশ্র;তি দেয় না, 
কিন্তু মেহনতাঁদের দেয় সত্যিকারের গণতন্ত্র । দম্টান্তস্বরূপ, কেবল সোভিয়েত 
রাঁশয়াই বুর্জোয়াদের কাছ থেকে প্রাসাদ ও সৌধ কেড়ে 'নয়ে (এ ছাড়া 
সমাবেশের স্বাধীনতা ভণ্ডামি), পঃঁজপাঁতিদের কাছ থেকে ছাপাখানা ও 
কাগজ কেড়ে নিয়ে (এ ছাড়া জাতির মেহনতাঁ সংখ্যাগ্থরিচ্ঠের জন্য মুদ্রণের 
স্বাধীনতা মিথ্যা), বুর্জোয়া পালামেন্ট প্রথার জায়গায় 'জনগণের' হাজার 
গুণ সাল্নকট, সবচেয়ে গণতাল্তিক বুর্জোয়া পার্লামেণ্টের চেয়েও অনেক 
বোঁশ 'গণতাল্লক' সোভিয়েত সংগঠন প্রাতাষ্ঠিত করে রাঁশয়ার প্রলেতারয়েত 
ও সমগ্র বিপুল মেহনত সংখ্যাগারজ্ঞদের জন্য এমন স্বাধীনতা ও গণতল্ম 
এনে দিয়েছে যা কোনো একটা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতল্লেও দেখা 
যায় নি, যা সেখানে অসন্তব ও অটিন্তনীয়। এই ভাবে আরো দেখানো 
যায়। 

কাউৎস্কি বিসর্জন দিয়েছেন... গণতনল্তের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত শ্রেণী-সংগ্রাম'! 
কাউৎাস্ক হয়ে দাঁড়য়েছেন ঝানু বেইমান ও বুর্জোয়ার খানসামা । 


সং সস 


এই প্রসঙ্গে কাউংস্কির নাঁতিদ্রোহের কয়েকটা রতনের কথা না বললে 
চলে না। | 

কাউৎাস্ক স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে সোভিয়েত সংগঠনের 
তাৎপর্য শুধু রুশীয় নয়, বিশ্ব-প্রযোজ্য, এটা 'আমাদের কালের আত 
গুরত্বপূর্ণ ঘটনার অন্তর্গত, 'পঠাজ ও শ্রমের মধ্যে ষে বড়ো বড়ো লড়াই, 
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আসন্ন তাতে তা ধনর্ধারক তাৎপর্য ধরার প্রাতশ্রাতি দিচ্ছে। কিন্তু 
প্রলেতারয়েতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার পক্ষে নিরাপদে চলে-যাওয়া মেনশোভকদের 
বচনামৃতের পুনরুক্তি করে কাউতাস্ক "সদ্ধান্ত করছেন': সোভয়েতগুলি 
"সংগ্রামের সংগঠন” হিশেবে ভালো, 'রাস্দ্রীয় সংগঠন" হিশেবে নয়। 

অপূর্ব! প্রলেতারয়েত ও গাঁরব চাষীরা সোভয়েতে সংগাঠত হও! 
কিন্তু দোহাই ভগবান! জয়লাভের স্পর্ধা কোরো না! জয়লাভের কথাই 
ভেবো না! যেই বুর্জোয়াকে পরাস্ত করবে, অমনি তোমাদের দফা শেষ, 
কেননা প্রলেতারীয় রাস্ট্রে 'রাম্্রীয় সংগঠন তোমাদের হওয়া উচিত 
নয়। ঠিক তোমাদের বিজয়ের পরই নিজেদের ভেঙে দেওয়া উচিত 
তোমাদের !! 

অহো, কী আশ্চর্য মার্কসবাদী, কাউত্খাসক! অহো, নীতিদ্রোহের কী 
আদ্বতাঁয় “তাত্ক'! 
আগেই তো আমরা শুনৌছ, এ সমাজাবিপ্রবের "দরকার শাঁন্ত' (ধনীদের 
জন্য?) 'এবং 'নরাপত্তা' পেখঁজপাঁতদের জন্য ?)। 

ইউরোপের প্রলেতারিয়েত! যতাঁদন না এমন বুর্জোয়াকে পাচ্ছ যারা 
াস্নভ, চেকোনলোভাক (৭২) আর কুলাকদের ভাড়া করবে না, ততাঁদন 
বিপ্লবের কথা মনেও স্থান দিও না! 

১৮৭০ সালে মার্কস িখোছলেন : প্রধান ভরসা এই ষে যুদ্ধ ফরাসণ 
শ্রীমকদের অস্ত্রব্যবহারের তালিম 'দিয়েছে। আর ার্কসবাদণ' কাউংস্ক 
চতুবর্ধ যুদ্ধ থেকে প্রতীক্ষা করছেন বুর্জোয়ার বিরুদ্ধে শ্রীমকগণ কর্তৃক 
অস্্প্রয়োগ নয় (দোহাই ভগবান! এটা ষে মোটেই গণতান্ক' নয়), 
..সদাশয় প,জপাঁতদের সঙ্গে সদাশয় একটু শান্তি! 

তৃতীয় রয়। গৃহযদদ্ধের আরেকটা অপ্রীতকর দক আছে: 'গণতল্দে' 
ফেক্ষেত্রে 'সংখ্যাঞ্পদের রক্ষার ব্যবস্থা, আছে (বন্ধনীর মধ্যে বাঁল, যে রক্ষাটা 
হালে ভালোভাবেই টের পেয়েছেন দ্রেইফুসের ফরাসাঁ রক্ষকেরা অথবা 
[িবরেখত, ম্যাকীলন, দেবৃসরা), সেক্ষেত্রে গৃহযুদ্ধে (শুনবন! শুনুন!) 
পরাজতদের পারপূর্থ সংহারের আশঙ্কা থাকে'। 


১৭২ ভ. ই. লোনন 


সাত্য, সাচ্চা বিপ্লব নন কি এই কাউতস্ক? উীনি মনে-প্রাণে বিপ্লবের 
পক্ষপাতী, ...শুধু এমন বিপ্লব যাতে সংহারের আশঙ্কা ঘটানো কোনো 
গুর্তর লড়াই নেই! প্রাচীন এঙ্গেলসের সতপ্রাচীন ভ্রমটাকে তান পুরোপুরি 
গেছেন সোল্লাসে। গৃহযুদ্ধ শোষতদের পোক্ত করে, শোষকহাীন নব সমাজ 
গঠন করতে তাদের শেখায়, একথা যাঁরা বলতেন তাঁদের বিভ্রান্ত থেকে 
ইনি, 'গ্ুরুত্বমনা, ইতিহাসাবদ হিশেবে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে 
নয়েছেন। 

চতুর্থ রত্ব। ১৭৮৯ সালের বিপ্লবে প্রলেতারিয়েত ও পোট বুর্জোয়াদের 
একনায়কত্ব দেখা দিয়ে ছিল কি, যা এীতহাসকভাবে মহৎ ও হিতকর ? 
মোটেই না। কেননা নেপোলিয়ন এলেন যে। পণনম্নস্তরগুলির একনায়কত্ব 
তরবারির একনায়কত্বের পথ প্রশস্ত করে' (পে ২৬)। _ - - আমাদের 
'গুর্ত্বমনা' ইতিহাসাবদ যে উদারনীতিকদের শিবিরে চলে গেছেন তাদের 
সকলের মতোই দ্‌ঢ় বিশ্বাস করেন যে, শনম্নস্তরগুলির একনায়কত্ব' যেখানে 
দেখা যায় নি, যেমন জার্মানতে, সেখানে তরবারির একনায়কত্ব ঘটে 'নি। 
ফ্রান্সের তুলনায় তরবারর আরো রূঢ়, আরো পাষণ্ড একনায়কত্ব জার্মানিতে 
কদাচ ছিল না, -- এ সবই মার্কস ও এঙ্গেলসের মস্তিজ্কপ্রসৃত অপবাদ, 
যাঁরা 'ববেক জলাপ্জাল 'দিয়ে এই মিথ্যে কথাটা বলেছিলেন যে ফ্রান্সের 
'জনগণের' মধ্যে আজো পর্যন্ত স্বাধীনতা-প্রিয়তা ও নিপনীঁড়তদের গর্ববোধ 
ইংলন্ড ও জার্মানির চেয়ে বেশি এবং এর জন্য তারা তাদের 'বিপ্লবগুলির 
কাছেই খণন। 

..কস্তু যথেষ্ট হয়েছে! হশীন বেইমান কাউতাস্কর নীতিদ্রোহের সমস্ত 
রত্ন উদ্ধার করতে হলে আলাদা একটা পা2াস্তকা লেখা দরকার। 


মং সু সং 


শ্রী কাউংস্কির 'আন্তর্জাতিকতাবাদ' নিয়ে আলোচনা না করলে চলে না। 
অতাঁক্তে কাউধাঁস্ক নিজের ওপর উজ্জ্বল আলোকপাত করেছেন ঠিক 
এইজনা যে আত সহানুভূতিশীল ভাষায় 'তাঁন মেনশোঁভকদের 
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আন্তজ্জাতিকতাবাদের বর্ণনা দিয়েছেন: মধুভাষী কাউৎাস্ক আশ্বস্ত করছেন, 
আরে, তারাও যে তাঁসমের্ভীল্দপল্থী (৭৩), তারা যে বলশেভিকদের “ভাই”, 
ঠাট্রা নয়! 

মেনশেভিকদের 'ধাঁসমের্ভাজ্দপল্থার' মধুময় বর্ণনাটা এই রকম: 

'মেনশোভিকরা চেয়োছল সার্বান্রক শাঁন্ত। তারা চেয়েছিল যেন -_- 
রাজাগ্রাস ও ক্ষাতিপূরণ নয় _ এই ধ্ৰনিটা সমস্ত যুধ্যমানেরা গ্রহণ করে। 
যতাঁদন সেটা না ঘটছে, ততাঁদিন তাদের মতে, রুশ ফৌজের উঁচত ছিল 
যৃদ্ধপ্রস্তুতিতে দণ্ডায়মান থাকা... কিন্তু অধম বলশোভিকরা ফৌজকে শবশৃঙ্খল 
করে দিচ্ছিল' ও অধম এক ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে... এবং স্পম্টাধক 
স্পম্টতায় কাউৎাস্ক বলছেন যে সংঁবধান সভা বজায় রাখা দরকার ছিল, 
বলশেভিকদের ক্ষমতা নেওয়া উচিত হয় নি। 

তাই, আন্তজশাতকতাবাদটা দাঁড়াচ্ছে এই যে পনজেদের' সাম্রাজ্যবাদী 
সরকারকে সমর্থন করতে হত, যেভাবে কেরেনস্ককে সমর্থন করেছিল 
মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভিউশানাররা, তার গুপ্ত চুক্তিগুলোকে 
গোপন রাখতে হত, জনগণকে ঠকাতে হত এই মধুময় বুলি দিয়ে: আমরা 
যে পশুর কাছ থেকে 'দাঁব করাঁছ' তারা লক্ষমী হোক, সাম্রাজ্যবাদী 
সরকারদের কাছে আমরা 'দাঁব করাছ' তারা 'রাজ্গ্রাস ও ক্ষাতপ্রণ 
নয় _ এই ধৰানিটা গ্রহণ করূক'। 

কাউৎাঁস্কর মতে এই হল আন্তর্জাতিকতাবাদ। 

আর আমাদের মতে এটা পরিপূর্ণ বেইমানি। 

নিজেদের সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের অর্থাৎ প্রাতরক্ষাবাদীদের) ও 
নিজেদের সাম্রাজ্যবাদী সরকারের সঙ্গে পাঁরপূর্ণ বিচ্ছেদ, তার বিরুদ্ধে 
বিপ্লবী সংগ্রাম, তার উৎখাত, আন্তর্জাতিক শ্রমিক বিপ্লবের বিকাশের জন্য 
আবশ্যক হলে বৃহত্তম জাতীয় আত্মত্যাগে (এমনকি ব্রেস্ত শান্তিতে) প্রস্তুত 
থাকা _* এই হল আন্তজাতিকতাবাদ। 

আমরা ভালোই জানি যে কাউংস্কি ও তাঁর সখাবৃন্দ (শ্ট্রেবেল, বেনস্তাইন 
প্রভৃতির মতো) ব্রেস্ত শাস্তি নিষ্পন্ন হওয়ায় খুবই “বিচলিত হয়েছিলেন' : 
তাঁরা চেয়োছিলেন আমরা এমন 'হীঙ্গত' দেব... যাতে তৎক্ষণাৎ ক্ষমতা চলে 
যায় রাশষায় বুর্জোয়ার হাতে! এই সব 'নর্বোধ কিন্তু হিতকামী ও মধুভাষাঁ 


১৭৪ ভ. ই. লোনিন 


জার্মান কুপমণ্ড্কদের এই আগ্রহ ছিল না যে প্রলেতারায় সোভিয়েত প্রজাতন্্ 
বিশ্বে প্রথম বৈপ্লাবক উপায়ে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদকে উচ্ছেদ করার পর 
অন্যান্য দেশের আগ্রকাণ্ডে ফঃ দিয়ে (ইউরোপে আগ্রকাণ্ডে কুপমণ্ড্কেরা 
ভয় পায়, গৃহযুদ্ধে ভয় পায়, যাতে "শান্ত এবং নিরাপত্তা” 'বাঁঘমত হবে) 
ইউরোপে বিপ্লব ঘটা পর্যন্ত বজায় থাকুক। না, এদের আগ্রহ ছিল যেন 
সমস্ত দেশেই টিকে থাকে কৃপমণ্ডূক জাতীয়তাবাদ যা নিজের 'পারামাতিবোধ 
আর পরিপাটীত্বের' জন্য নিজেকে ঘোষণা করে “আন্তজজাতিকতাবাদ' বলে। 
রুশ প্রজাতন্্ নয় বুর্জোয়া হয়েই থাকুক. . এবং কাল গুণুক... সেক্ষেত্রে 
দুনয়ায় সবাই হও লক্ষমী, নরমপল্থী, অরণাঁলপ্সু কৃপমণ্ড্ক-জাতীয়তাবাদী 
এবং সেই হত আন্তজাীতিকতবাদ ! 

এই কথাই ভাবেন জার্মানিতে কাউতাসকপন্থীরা, ফ্রান্সে ল'গেপল্থীরা 
(৭8), ইংলণ্ডে স্বাধীনরা (1. 1.. ৮), ইতালিতে তুরাতি এবং নীতিদ্রোহের 
দিক থেকে তাঁর 'ভাইয়েরা' ইত্যাদি । 

এখন কেবল নিরেট নির্বোধদের চোখেই এটা পড়বে না যে আমরা শুধু 
নিজেদের বুর্জোয়াদের (এবং তার সেবাদাস মেনশোভিক ও সোশ্যালিস্ট- 
রেভলিউশাণারদের) উৎখাত করেই ঠিক করোছ তাই নয়, গুপ্ত চুক্তগীলর 
প্রকাশ ও নাকচের সঙ্গে সঙ্গে সাবাত্রক শান্তর জন্য আমাদের প্রকাশ্য 
আবেদন আঁতাঁতের (৭৫) বুর্জোয়ারা প্রত্যাখ্যান করার পর ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি 
সম্পাদন করেও ঠিক করেছি। প্রথমত, আমরা যাদ ব্রেস্ত শান্তিচুক্তি না 
করতাম, তাহলে তখুনি ক্ষমতা তুলে দিতাম রুশী বুর্জোয়াদের হাতে 
এবং তাতে করে "বশ্ব সমাজতান্ত্িক বিপ্লবের প্রচণ্ড ক্ষাতি করতাম । 1দ্বতাঁয়ত, 
জাতণয় আত্মত্যাগের মূল্যে আমরা এমন একটা আন্তজাতিক বৈপ্লাবিক প্রভাব 
বজায় রাখতে পেরেছি যে এখন এই তো বুলগোরিয়া আমাদের সরাসাঁর 
অনুসরণ করছে, আস্ট্রয়া ও জার্মান টগবগ করছে, উভয় সাম্রাজ্যবাদই 
ফৌজ গঠন শর; করেছি। 

বেইমান কাউংস্কির রণকৌশল থেকে এখন জার্মান শ্রমিকদের বুর্জোয়ার 
সঙ্গে একন্রে িতৃভমি রক্ষা করা উচিত হয়ে দাঁড়ায় এবং সবচেয়ে বোশ 
ভয় পেতে হয় জার্মান বিপ্লবকে, কেননা ইংরেজরা তাদের ওপর একটা নতুন 


প্রলেতারীয় 'বপ্লব ও বেইমান কাউংস্ফ ১৭৪৫ 


ব্রেন্ত চাঁপয়ে দিতে পারে। এইটেই হল নাতিদ্রোহ। এইটেই হল কৃপমণ্ড্ক 
জাতীয়তাবাদ। 

আর আমরা বলি: ইউক্রেনের হস্তচ্যাতি হওয়াটা একটা বৃহত্তম জাতীয় 
আত্মত্যাগ, 'কন্ত্ু ইউক্রেনের প্রলেতারীয় ও গাঁরব কৃষকদের তা পোক্ত ও 
শাক্তশাল করে তুলেছে আন্তর্জাতিক শ্রামক বিপ্রবের বিপ্লবী যোদ্ধা 
[হিশেবে । ইউক্রেন ক্ষাতিগ্রস্ত হয়েছে -- আর জার্মান ফৌজের অধঃপতন 
ঘটিয়ে, জার্মান সাম্রাজ্যবাদকে দুর্বল করে, জার্মান, ইউক্রেনীয় ও রুশ 
শ্রীমক বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ করে তুলে লাভবান হয়েছে আন্তর্জাতিক 
বিপ্লব। 

অবশ্যই ম্রেফ যুদ্ধের মারফত ভিলহেল্ম আর উইলসন উভয়কেই উচ্ছেদ 
করতে পারলে আরও প্রীতিকর হত। কি্তু ওটা একটা প্রলাপোকক্ত। 
বাহর্যদ্ধ মারফত তাদের উৎখাত করতে আমরা অক্ষম। কিন্তু তাদের 
আভ্যন্তরশণ অঙ্গস্থলনকে আমরা এঁগয়ে নিয়ে যেতে পারি। সেটা 
আমরা ঘাঁটয়োছ বিরাট আকারের এক সোঁভিয়েতী প্রলেতারীয় 'বপ্লব 
দয়ে। 

এই ধরনের সাফল্য জার্মান শ্রীমকেরা আরও বোশ অন করতে পারত, 
যদ তারা জাতীয় আত্মত্যাগ গ্রাহ্য না করে বিপ্লবে এগৃত কেবল এইটেই 
হল আন্তর্জাতিকতাবাদ), যাঁদ তারা বলত (এবং কাজে সমর্থন করত) যে 
তাদের কাছে কোনো একটা রাজ্দ্রের এবং বিশেষ করে নিজেদের জাতীয় 
রাষ্ট্রের অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, প্রশাস্তর চেয়ে আন্তজাতিক শ্রামক বিপ্লবের 
স্বার্থ বড়ো । 


সং ক সং 


ইউরোপের বৃহত্তম দূুভাগ্য ও বিপদ এই যে এখানে বিপ্রবী পার্টি 
নেই। আছে শেইদেমান, রেনোদেল, হেণ্ডে্সন, ওয়েব কোম্পানির মতো 
বেইমানদের অথবা কাউতাস্কর মতো দাসপ্রাণদের পার্ট । নেই বৈপ্লাীবক 
পার্টি। 

অবশ্যই জনগণের পরাক্লান্ত বিপ্লবী আন্দোলন ব্লুটিটা শুধরে নিতে 
পারে, িস্তু বৃহং বিপদ ও বৃহ দুর্ভাগ্য হয়েই তা রয়েছে। 


১৭৬ ভ. ই. লোনন 


সেইজন্য সর্বোপায়ে কাউংস্কির মতো বেইমানদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন 
করা দরকার, ও তাতে করে সমর্থন করা দরকার সাঁত্যকার আন্তর্জাতিকতাবাদণী 
প্রলেতারীয়দের বিপ্লবী গ্রপগ্যালকে, যা সৰ দেশেই 'বিদ্যমান। বেইমান 
ও নাঁতিদ্রোহাঁদেব কাছ থেকে প্রলেতারিয়েত দ্লুত মুখ 'ফারযে নেবে এবং 
এইসব গ্রপের পেছনে যাবে, তাদের মধ্যে থেকে গড়ে তুলবে নিজেদের 
নেতাদের। সমস্ত দেশের বুর্জোযারা যে শবশ্ব বলশেভিকবাদ' নিয়ে আতশাদ 
করছে, সেটা অকারণে নয়। 

বিশ্ব বূর্জোার ওপর জয়লাভ করবে বিশ্ব বলশেভিকবাদ। 


৯, ১০ ১৯১৮ 


৩৭শ খন্ড, পৃঃ ১০১--১১০ 


সোভয়েত রাজ কী বন্তুঃ (৭৬) 


সোভিয়েত রাজ কা বন্তুঃ এই যে নতুন ধরনের রাজ যা আধকাংশ 
দেশের লোকে এখনো বুঝতে চায় না বা বুঝতে পারে না, তার মৃলকথাটা 
কী? তার যে মৃলকথাটা প্রত্যেক দেশেই ক্রমেই বোশ বেশি শ্রামককে 
আকৃষ্ট করছে তা এই যে, আগে যে ভাবেই হোক -_ রাষ্ট্র চালাত ধনশ 
বা পঠাজপাঁতরা আর আজ এই প্রথম এবং ব্যাপক সংখ্যায় রাষ্ট্র চালাচ্ছে 
ঠিক সেই সব শ্রেণী যারা এত 'দিন অত্যাচারত হয়েছে পাজবাদের হাতে। 
যতাদন পর্যস্ত প:জর প্রভুত্ব বজায় থাকছে, যতাঁদন পর্যন্ত জাম থাকছে 
ব্যাক্তগত সম্পান্ত, ততাঁদন পর্যস্ত এমনাঁক সবচেয়ে গ্ণতান্ত্িক ও সবচেয়ে 
স্বাধীন প্রজাতন্তেও সর্বদাই রাম্দ্র চালায় মুস্টিমেয় এক সংখ্যালাঘম্ঠ 
অংশ, তার দশ ভাগের নয় ভাগই আসে পঠজপাঁতদের বা ধনীদের মধ্য 
থেকে। 

দুনিয়ায় এই প্রথম আমাদের এখানে, রাশিয়ায় রাষ্ট্ক্ষমতা এমনভাবে 
গড়ে উঠেছে যে শোষকদের বাদ 'দয়ে শুধুমান্র শ্রীমকেরা ও মেহনত 
কৃষকেরাই গণসংগঠন গড়ে তুলেছে -_- সোভিয়েত গড়ে তুলছে, এবং সমস্ত 
রাষ্্রক্ষমতা তুলে দেওয়া হচ্ছে এই সব সোভিয়েতের কাছেই। এই কারণেই 
রাশিয়ার বিরদ্ধে সমস্ত দেশের বুর্জোয়ার প্রাতানিধিরা যতই কৃংসা রটনা 
করুক, দ্রানয়ার সর্ববই 'সোভয়েত' শব্দটি আজ শুধু বোধগম্যই নর, 
জনাপ্রয়ও হয়ে উঠেছে, শ্রাীমকের কাছে, সমস্ত মেহনত মানুষের কাছে 
তা হয়ে উঠেছে আদরণশয়। আর এই কারণেই 'বাঁভল্ন দেশে কমিউনিজমের 
পক্ষপাতশরা যতই 'নর্ধাঁতিত হোক, অদূর ভবিষ্যতে সারা বিশ্বে সোভিয়েত 
রাজের বিজয় অনিবার্য ও অবধাঁরত। 


1১--39৮ 


১৭৮ ভ. ই. লেনিন 


সোভিয়েত রাজের সংগঠনে যে আমাদের এখনও অনেক দোষব্লাটি আছে 
তা আমরা ভালোই জানি। সোভিয়েত রাজ কোনো অলোকিক মাদ্যীল নয়। 
অতাঁতের ঘুটি থেকে, নিরক্ষরতা, সংস্কৃতিহীনতা থেকে, বাঁভংস এক 
যুদ্ধের দায়ভাগ, লুণ্ঠনজণীবী প:ঃজিবাদের দায়ভাগ থেকে সোভিয়েত রাজ 
সঙ্গে সঙ্গেই আরোগ্য ঘটায় না। কিন্তু সমাজতল্লে উৎ্ত্রমণের সুযোগ করে 
দেয় তা। যারা দলিত হয়োছিল তারা উঠে দাঁড়য়ে রাম্ট্ের গোটা প্রশাসনটা, 
অর্থনীতি ও উৎপাদনের গোটা পারচালনাটাই যাতে ক্লুমেই বোঁশ করে স্বহস্তে 
তুলে নিতে পারে, তার সুযোগ এনে দেয় তা। 

সোভিয়েত রাজ হল সমাজতল্ত্রে যাবার পথ, তা আবিচ্কার করেছে 
মেহনতাঁ জনসাধারণ, আর তাই তা সাঠক, তাই তা অপরাজেয়। 


১৯১৯ সালে মারের শেষে ৩৮শ থণ্ড, পৃঃ ২৩৮--২৩৯ 
প্রদত্ত ভাষণ 


মহান উদ্যোগ 


(পশ্চান্ভাগে শ্রমিকদের বণরত্ব। 
“কমিউনিস্ট সযবোত্নিক' উপলক্ষে) 


লালফৌজাদের বীরত্বের নানা দম্টান্তের খবর দিচ্ছে সংবাদপন্র। কলচাকা?, 
দেনিকন' এবং জমিদার পঃঁজপাতিদের অন্যান্য সৈন্যবাহনীর সঙ্গে সংগ্রামে 
শ্রাীমক ও কৃষকেরা প্রায়ই অলৌকিক সাহস ও সহ্যশাক্ত দেখাচ্ছে, সমাজতাল্তিক 
বিপ্লবের অ্নগুলিকে রক্ষা করেছে। পার্টজানী অভ্যাসের জের বিলোপ 
এবং ক্লান্ত ও শোঁথল্য জয়ের কাজটা এগুচ্ছে ধীরে ধীরে ও কম্টে সৃজ্টে, 
তাহলেও সবাক সত্তেও তা এগুচ্ছে। সমাজতন্তের বিজয়ের অভশজ্টে 
সচেতনভাবে আত্মত্যাগ মেহনতাঁ জনগণের বীরত্ব _ এই হল লাল ফৌজের 
নতুন কমরেডসুলভ শৃঙ্খলার, তার পুনজন্ম, সংহতি ও বাদ্ধর ভিত্তি। 

পশ্চান্ডাগে শ্রীমকদের বীরত্বও কম মনোযোগা নয়। এই দিক থেকে 
শ্রামকদের নিজস্ব উদ্যোগে গাঠত কামিউনিষ্ট সবোতানিকগ্লির তাৎপর্য 
খুবই আতকায়। বোঝা যাচ্ছে, এটা কেবল শুরু, কিন্তু এ শুরুটা অসাধারণ 
গুরৃত্বপূর্ণ। এটা হল বুর্জোয়াদের উৎখাত করার চেয়ে অনেক কঠিন, অনেক 
গুরুত্বপূর্ণ, অনেক আমূল, অনেক নির্ধারক একটা ওলটপালটের শুরু 
কেননা এটা হল নিজেদের জাড্য, শৈথিল্য, পোঁট বুর্জোয়া স্বার্থপরতার 
ওপর বিজয়, সেই সব অভ্যাসের ওপর বিজয় যা অভিশপ্ত পঃজিবাদ শ্রামক 
কৃষকদের জন্য উত্তরাধকার হিশেবে রেখে গেছে। এই বিজয় যখন সংহত 
হবে, তখন এবং কেবলমান্র তখনই গড়ে উঠবে নতুন সামাজক শঞ্খলা, 
সমাজতাল্তিক শৃঙ্খলা, তখন এবং কেবল তখনি পেছনে ফেরা, পঃজবাদে 
প্রত্যাবর্তন হবে অসম্ভব, কমিউনিজম হয়ে উষ্ঠবে সতাসত্যই অপরাজেয় । 
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১৭ই মের 'গ্রাঙদায় প্রকাশিত হয় কমরেড আ. জর প্রবন্ধ শাবপ্লবী 
ধরনে কাজ (কামিউনিস্» শাঁনবার)'। প্রবঞ্ধীট এ৩ই গনরত্বপূর্ণ যে আমরা 
তা পুরোপুরি উদ্ধূও করাছ: 


বিপ্লবী ধরনে কাজ 
কোমিউনিস্ট শনিবার) 


বিপ্লব ধরনে কাজ 1নয়ে বশ কাঁমিউশিস্ট পাটির কেন্দ্রীয় কামাটর চিঠি াঁমউনিস্ট 
সংগঠন ও কামউাঁনস্টদেব এক প্রবল প্রেরণা দিষেছে। সাধারণ উদ্দীপনার জোয়ারে 
কমিউনিস্ট বেপকমর্দেব অনেকেই ফ্রণ্টে চলে যান, কিন্তু তাঁদের আঁধখাংশের পক্ষেই 
[নিজেদের দাষতশীণ পদ ছেড়ে দিযে বিপ্লবী পরনে কাজের নতুন পদ্ধাত সন্ধান সম্ভব 
হয় 'ন। 'বাভল্ন অণ্চল থেকে সৈন্যসমাবেশে মণ্থরতার সংবাদ পেয়ে ও আপিসী 
গাঁড়মাস দেখে মস্কো-কাজান বেলপথ জেল কাঁমাট রেলের কর্মব্যবস্থায় মনোযোগ 
অর্পণে বাধ্য হয়। দেখা গেল যে শ্রমশাক্তর অপ্রতুলতা এবং শ্রমের প্রখরতা 
কম হওয়ায় হঞ্জনের জরুরী চাঁদা ও ক্ষিপ্র মেরামাতি আটকে থাকছে। ৭ই মে মস্কো- 
কাজান রেলপথ জেলার কাঁমানস্ট ও দরদণদের সাধারণ সভায় কলচাকের ওপর 'বিজযে 
সহায়তা করার কথা থেকে কাজে নামার প্রশ্নাটি আলোচিত হয়। গৃহীত প্রস্তাবে 
বলা হয়েছে: 

'সৃকাঠন আত্যন্তবীণ ও বাহঃ পার্পীস্থৃতির কথা ভেবে কাঁমিউানস্ট ও দরদীদেব 
উচিত শ্রেণী-শত্রুর ওপর ভারাধিক্য লাভের জন্য নিজেদের আরেকবার চাঙ্গা করে তুলে 
[নিজেদের অবসর থেকে আরো এক ঘণ্টা কাজ তোলা, অর্থাৎ নিজেদের শ্রমাঁদনকে 
একঘন্টা ক'বে বাড়িয়ে তা একত্র ক'রে শাঁনবার একটানা কাঁয়ক শ্রমে পুরো ছয় 
ঘণ্টা বৌশ খাটা, যাতে আবলম্বে বাস্তব মৃল্য-বস্তু উৎপাঁদত হয়। বিপ্লবের সুকীতির 
জন্য নিজেদের স্বাস্থ্য ও জশবন দানে কমিউনিস্টদেব কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়, এই কথা 
মনে রেখে স্থির হল কাজ করা হবে বনা বেতনে । কলচাকের ওপর পাঁরপূর্ণ 'বিজয় 
না হওয়া পর্যন্ত সমস্ত জেলায় ক্গিউীনস্ট শাঁনবার চালু করা হোক। 

কিছুটা 'দ্বিধার পর এ প্রস্তাব একবাক্যে গৃহীত হয়। 

শাীনবার ১০ই মে সন্ধ্যা ৬টার সময় কমিউনিস্ট ও দরদীরা কাজে আসেন 
সৈন্দলের মতো, পঞীক্ত বাঁধেন এবং হুুড়োহনাড় না করে ফোরম্যানদের পাঁরচালনায় 
[বাভন্ন জায়গায় চলে যান। 
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১৮২ ভ. ই. লোনিন 


বপ্লবশ ধরনে কাজের ফলাফল একেবারে চাক্ষুষ। প্রদত্ত খাতয়ানে উদ্যোগ ও 
কাজের চারত্র দেখানো হল। 

সাধারণ পাঁরিশ্রীমকের হারে এ কাজের দাম দাঁড়ায় ৫০ লক্ষ রূবল; ওভারটাইমের 
হার ধরলে দেড়গুণ বেশি। 

বোঝাই কাজে শ্রমের প্রথরতা সাধারণ হারের চেয়ে ২৭০% ভাগ বোশ। অন্যান্য 
কাজেও প্রথরতা প্রায় একই রকম। 

শ্রমশক্তির অভাব ও আপিসাঁ গাঁড়মাসর জন্য সাত 'দিন থেকে তিন মাস পর্যন্ত 
(জরুরী) বরাত আটকে থাকা দূর হয়েছে। 

কাজ চলে অচল সাজসরঞ্জাম (যা সহজে মেরামত করে নেওয়া যায়) সত্ত্বেও: ফলে 
কোনো কোনো দল ৩০ থেকে ৪০ মিনিট আটকে থাকে। 
পেরে উঠছিলেন না; একজন বুড়ো ফোরম্যানের এ উীক্তটা হয়ত একটু আঁতরাঞ্জত 
যে কামিউীনষ্ট শাঁনবারে যা কাজ হয়েছে সেটা অচেতন ও আলসে শ্রামকদের এক 
সপ্তাহ কাজের সমান। 

কাজে যেহেতু সোভিয়েত রাজের সাধাবণ অকপট সমর্থকেরা হাজির থাকেন, 
এবং ভবিষ্যত শানবাবগূলিতেও যেহেতু -একই ব্যাপার আশা করা হচ্ছে, সেই সঙ্গে 
মস্কো-কাজান রেলপথেব কমিউনিস্ট রেলকমদের দস্টান্ত অনুসরণ করাব জন্য অন্যান্য 
এলাকার ইচ্ছা দেখা যাচ্ছে, তাই বিভিন্ন জায়গার খবরের 'ভীত্ততে আমি ব্যাপারটার 
সাংগঠনিক দিকটা বিশদে আলোচনা করব। 

কাজে যাবা এসোঁছলেন তাঁদের শতকরা দশ ভাগ বরাবরের জন্য নানা কাজে নিযুক্ত 
কাঁমউনিস্ট। বাঁকরা রেলপথ কাঁমসার থেকে 'বাঁভন্ন উদ্যোগের কাঁমসার, তথা দ্রেড 
ইউনিয়ন, পাঁরিচালকমণ্ডলণী ও রেলপথ কমিসারিয়েতে নিযুক্ত দায়িত্বশীল ও নির্বাচিত 
পদাধকাবী। 

উদ্দীপনা ও কাজের 'মিলাঁমশ ভাবটা ছিল অসাধারণ । গালিগালাজ ও তরক্শাবতর্ক 
ছাড়াই যখন পবিশ্রমী 'পিপাঁলকার মতো শ্রীমক, কেরানি ও পঁরিচালকমণ্ডলাঁর 
লোকেরা প্যাসেঞ্জার হঞ্জনের জন্য একটা চাকার চল্লিশ পুদ ওজনের বেড় গাঁড়য়ে নিয়ে 
যান তার যথাস্থানে, তখন যোথ শ্রমের জন্য তর আনন্দে বুক ভরে ওঠে, এবং 
শ্রামক শ্রেণীর বিজয়ের অবার্থতায় বিশ্বাস দ্‌ঢ় হয়। বিজয়ী শ্রামকদের শ্বাসরুদ্ধ 
করার সাধ্য নেই 'বশ্ব হিংস্রকদের, আভ্যন্তরীণ অন্তর্থাতকেরা বৃথাই প্রতীক্ষা করছে 
কলচাকের। 

কাজ শেষের পর উপাচ্ছথত লোকেরা এক অদষ্টপূর্ব দৃশ্য দেখেন: ক্লাস্ত "কন্তু 
চোখে আনন্দের দীপ্তি 'নয়ে শত শত কমিউনিস্ট কাজের সাফল্যে আঁভনন্দন জানান 
'আস্তর্জাঁতক” সঙ্গীতের সুগন্ভর ধ্বানতে; মনে হল যেন বিজয়ী স্তোছ্ের এই 


মহান উদ্যোগ ১৮৩ 


বিজয়ী তরঙ্গগুলো দেয়াল ছাপিয়ে ছাঁড়য়ে যাচ্ছে শ্রমক অমস্কোয়, িল-ফেলা 
জলের তরঙ্গের মতো ছাড়িয়ে যাবে তা শ্রামক রাশিয়ায় এবং ক্রাস্ত ও গে'তোদের ঝাঁকয়ে 
তুলবে। 

আআ. জ. 


'অনুকরণযোগ্য দ্টান্ত' নামে এই চমৎকার দণ্টান্তের খাতিয়ান করে 
কমরেড ন. র. ২০ মে'র প্রাভদা'য় লিখেছেন : 


“কাঁমিউীনস্টদের এই ধরনের কাজের ঘটনা 'বিরল নয়। 'বদ্যংকেন্দ্র এবং 'বাভল 
রেলপথে এই ধরনের ঘটনার কথা আম জাঁন। 'নিকোলায়েভস্কায়া রেলপথে 
টার্ণটেবলে পড়ে-যাওয়া একটা ইঞ্জন তোলার জন্য কমিউনিস্টরা কয়েক রাত আতরিক্তু 
খাটেন; উত্তর রেলপথে শীতের সময় সমস্ত কমিউনিস্ট ও দূরদীরা কয়েক রবিবার লাইন 
থেকে বরফ সরাবার জন্য খাটেন, বহু মাল স্টেশনের কমিউনিস্ট চক্র মাল চুরি আটকাবার 
জন্য রান্রে স্টেশন টহল দেন, -- 'কস্তু এসব কাজ ছিল আপাঁতক, নিয়ামত নয়। 
কাজান রেলপথের কমরেডরা এই নতুনত্ব এনেছেন যে কাজটা হয়েছে প্রণালীবদ্ধ, স্ায়ী। 
“কলচাকের ওপর পরিপূর্ণ বিজয় না হওয়া পর্যস্ত' তাঁদের এই সিদ্ধান্ত, এবং এইখানেই 
তাঁদের কাজের তাৎপর্য। সামারক পারাস্ছিতির গোটা কালটা ধরে তাঁরা কাঁমউনিস্ট ও 
দরদীদের জন্য কাজের সময় বাঁড়য়ে দিচ্ছেন এক ঘণ্টা; সেই সঙ্গে তাঁরা ফলপ্রদ কাজের 
দস্টাম্ত দেখাচ্ছেন। 

এ দণ্টান্তের আরো অনুসরণ শুরু হয়েছে ও হওয়া উচিত। আলেক্সান্দ্রভস্কায়া 
রেলপথের কমিউনিস্ট ও দরদীদের সাধারণ সভায় সামরিক পারাস্ছিতি ও কাজান কমরেডদের 
1সদ্ধান্ত আলোচনা করে স্থির হয়েছে: ১) আলেক্জান্দ্রভস্কায়া রেলপথের কাঁমউীনস্ট ও 
দরদীদের "সুবোতনিক' চালানো হবে। প্রথম সবোধনিকের দিন ধার্য হল ১৭ই মে। 
২) কাঁমউীনস্ট ও দরদীদের সংগঠিত করতে হবে দণ্টান্তস্থানীয় আদর্শ ব্রিগেডে, 
তারা শ্রামকদের দেখাবে ক ভাবে কাজ করতে হয়, এবং বর্তমানের বৈষায়ক, যাল্মক 
ও খাদ্য পাীশ্ছ্াতির মধ্যেই সত্যই কতটা করা যায়। 

কাজান কমরেডদের কথা অনুসারে, তাঁদের দ্টাম্ত খুবই প্রভাব ফেলেছে এবং 
সামনের শাঁনবারে তাঁরা কাজে বহৃসংখ্যক অ-পার্টি শ্রীমকদের আশা করছেন। এই 
লাইনগুলো যখন িখাছ, তখনও আলেক্সান্দুভস্কায়া রেলপথের কলঘরগ্ালতে 
কামউনিস্টঈদের আতারক্ত শ্রম শুরু হয় নন, কেবল প্রন্তাবত কাজটার গুজব ছাঁড়য়েছে, 
কিন্তু তার মধ্যেই অ-পার্টি জনগণ সাড়া দিয়েছেন ও সায় দিচ্ছেন। চারিদিক থেকেই 
শোনা যাচ্ছে: গতকাল আমরা জানতাম না, তাহলে আমরাও খাটার জন্য তোর হয়ে 
যেতাম, “সামনের শনিবারে নিশ্চয় আসব।, এই ধরনের কাজের প্রভাব যা পড়ে তা 
খুবই প্রকাণ্ড। 


১/৪ ভ. ই. লোনন 


মস্কো-কাজান রেলপথ কমরেডদের দম্টাম্ত অনুসরণ করতে হবে পশ্চান্তাগের 
সমস্ত কমিউনিস্ট চক্তকে। শুধু মস্কো জংশনের কমিউনিস্ট চন্রদের নয়, বাশিষার 
সমস্ত পার্টি সংগঠনকেই এ দম্টাস্ত অনুসরণ করতে হবে। গ্রামা্চলেও কমিউনিস্ট 
চক্রগৃঁলকে সর্বাগ্রে লালফোজীদের ক্ষেত চষা ও তাদের পাঁরবারকে সাহায্যের কাজে 
লাগতে হবে। 

মস্কো-কাজান রেলপথের কমবেডরা তাঁদেব প্রথম কমিউনিস্ট সুবোধানকেব কাজ 
শেষ কবেন 'আন্তজাতিক' সঙ্গীত গেষে। গোটা বাশিষাব সমস্ত কমিউীনস্ট সংগঠন যাঁদ এ 
দম্টাস্ত অনুসরণ কবে ও তাকে অটলভাবে কার্যে পারণত করে, তাহলে বুশ সোভিষেত 
প্রজাতন্ত্র তাব সামনের দৃবৃহ মাসগুলো উত্তীর্ণ হবে প্রজাতল্লেব সমস্ত মেহনতাদের 
কণ্ঠে উচ্চাবিত 'আস্তজাঁতকেব' তৃমূল 'নির্ঘোষে . 

কাজে নামুন, কমরেড কমিউনিস্টরা |, 


১৯১৯ সালের ২৩শে মে প্রাভদা' জানয়েছে যে 


*১৭ই মে আলেক্সান্দুসস্কায়া রেলপথে প্রথম কমিউনিষ্ট “স্‌বোখাীনকের' অনষ্ঠান 
হয়। সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত অনসারে ৯৮ জন কমিউনিষ্ট ও দরদী বিনা বেতনে পাঁচ 
ঘণ্টা আতারক্ত খাচেন; তাঁদের শুধ; পয়সা দিয়ে দ্বিতীয় বার আহার পাবার আঁধকার 
ছিল, তবে ফাঁয়ক শ্রমের মজুরদের ক্ষেত্রে ঘা প্রচাঁলত, পয়সা দিয়ে আহার হিশেবে 
দেওয়া হয় আধ-পাউণ্ড করে রুটি।? 

কাজেব প্রস্তুতি ও সংগঠন দূর্বল হলেও শ্রমের উৎপাদনশশলতা সাধারণ 
অবচ্থার চেয়ে ২--৩ গণ বেশি। 

দম্টাম্তস্বর্প' 

& জন টার্নাব ৪ ঘণ্টায় বানায় ৮০টি 'স্পিন্ডল । সাধারণ উৎপাদনশণীলতার 
তুলনায় এটা ২১৩%০ ভাগ। 

২০ জন গতরখাটা মজুর ৪ ঘণ্টায় ৬০০ পুদ পারমাণ পুরনো লোহা- 
লবকড় এবং ৩ই পুদ করে ওজনের ৭০টি ওয়াগন স্প্রীং সংগ্রহ করেন, 
সব 'মাঁলয়ে ৮৫০ পুদ। সাধারণ উৎপাদনশণীলতার তুলনায় এটা ৩০০% 
ভাগ। | 

“কমরেডরা এটার এই ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে সাধারণ সময়ে কাজটা একঘেয়ে 
ও 'বর্বাক্তকব লাগে, আব এখানে সবাই খাটছেন ইচ্ছে করে, উদ্দীপনার সঙ্গে। 
কিন্তু এবার সাধারণ সময়েও কমিউীনস্ট সৃবোধানকের চেয়ে কম কাজ তুলতে 
লজ্জা হবে। 


মহান উদ্যোগ ১৮৫ 


এখন অনেক অ-পাট শ্রামক তাঁদের সুবোংনিকে অংশগ্রহণের ইচ্ছে প্রকাশ 
করছেন। সুবোতনিক 'দিনে 'কবরখানা” থেকে হীঞ্জন নিয়ে, মেরামত করে চালু করার 
জন্য ইঞ্জিন ব্রিগেড ডাক 'দচ্ছে। 

বর পাওয়া গেল যে ভিয়াজমা লাইনেও এই ধরনের সুবোত্নিকের ব্যবস্থা 
হচ্ছে। 


এই সব কাঁমউনিস্ট সুবোধীনকে কী ভাবে কাজ চলছে সে কথা ৭ই 
জুনের প্রাভদা'য় লিখেছেন কমরেড আ. 'দয়াচেত্তো। 'সৃবোতনিক কমর্শর 
কড়চা' নামে তাঁর এই প্রবন্ধের প্রধান অংশটা তুলে দিচ্ছি : 


'পার্টর রেলপথ জেলা কাঁমাঁটর সিদ্ধান্ত অনুসারে শাঁনবারের “পালা' সেরে কয়েক 
ঘণ্টার জন্য মাথাটাকে বিশ্রাম দিয়ে পেশশগুলোকে খাটাবার জন্য একজন কমরেডের 
কারখানায়। এলাম, চেনাপরাচিতদের সঙ্গে দেখা হল, অভিনন্দন জানালাম, হাসি- 
ঠাট্টা হল, সংখ্যা গুনে দেখা গেল মোট ৩০ জন... আর সামনে আমাদের এক প্দানব' __ 
বেশ জগদ্দলশ ওজনের একটা বয়লার, ৬০০--৭০০ পদ, ওটাকে 'সাঁরয়ে বসাতে' 
হবে, অর্থাৎ প্রায় প্র কি ষ ভাস্ট পথ ঠেলে নিয়ে যেতে হবে প্লাটফর্ম পর্যস্ত। 
মনে আমাদের সন্দেহ হচ্ছিল... কিন্তু লেগে পড়া গেল কাজে: বয়লারের নিচে 
সোজাসৃর্জি কাঠের রোলার গ*্জলে কমরেডরা, বাঁধা হল দুটো দাঁড়, কাজ শুরু 
হল... নড়বার ইচ্ছে ছিল না বয়লারটার, তাহলে চলতে লাগল। আনন্দ হল আমাদেব, 
কেননা সংখ্যার তো আমরা খুবই কম... কেননা এই বয়লারটা প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে 
ঠৈলাঠেঁলি করেছে অ-কমিউনিস্ট মজরেরা, সংখ্যায় তারা ছিল আমাদের তিনগুণ, বযলাব 
কিন্তু আমরা না আসা পর্যন্ত নড়ে নি... এক ঘণ্টা খাটছি প্রাণপণে, আমাদের কমরেড 
ফোরম্যানের মাপা তালের হাঁক মেনে -- এক, দৃই, তিন, বয়লার এগুচ্ছে তো 
এগুচ্ছেই। হঠাৎ, ও আবার ক? পুরো একদল লোক হাস্যকরভাবে গাঁড়য়ে পড়ল -_ 
আমাদের হাতের দাঁড়টার বেইমান আর কি... এক মিনিট কাজ বন্ধ, মোটা দড়া 
দিয়ে বাঁধা হল আবার... সন্ধ্যা এর মধ্যেই অন্ধকার হয়ে এসেছে, 'কন্তু এখনো ছোট 
একটা ঢাঁপ পেরতে হবে আমাদের, তাহলে কাজটা শেষ হবে তাড়াতাঁড়। হাত টনটন 
করছে, ভালু জবলছে, গরম হয়ে উঠছি, টানাছ প্রাণপণে _- কাজও এগুছ্ছে। 
'ষ্যবচ্ছাপকেরা' দাঁড়য়ে আছেন, সাফল্যে যেন একটু লক্জিত, তাঁরাও হাত লাগালেন 
দড়ায়: লাগাও, লাগাও! আগেই লাগাতে হত! আমাদের কাজের 'দিকে চেয়েছিল 
একজন লালফোজশ। হাতে তার আ্যাকার্ডয়ন। কী ভাবছে সেঃ কারা এই লোকগুলো ? 
শাঁনবারে সবাই যখন ঘরে বসে থাকে, তখন কশ দরকার পড়ল এদের? আমি তার 


১৮৬ ভ. ই. লেনিন 


অনূমান ঘুচিয়ে দিয়ে বললাম: "কমরেড ! খুশির বাজনা কিছু একটা বাজাও না, 
আমরা তো আর যে-সে মজুর নই, খাঁটি কমিউনিস্ট, দেখছ, কেমন কাজ চলছে 
আমাদের হাতে, ফাঁকজ্‌কি নেই, কেবলই টানছি।' লালফৌজন সবর়ে তার আযকর্ডয়নাটি 
রেখে ছ্‌টল দড়ায় হাত লাগাতে... 

ইংরেজরা বাদ্ধমান!, সুন্দর চড়া গলায় গেয়ে উঠল কমরেড উ.। ধূয়া 
ধবলাম আমরা, কলরোলে ঝঙগ্কৃত হয়ে উঠল এই শ্রামকদের গান: “হেই, আমার 
লাঠিগাছটি, ঠুকব হে, টানব হে, টানব...? 

অনভ্যাসে ক্লাস্ত পেশী, কাঁধ 'পিঠ চিবুচ্ছে, কিস্তু.. কাল ছুটির 'দিন, অবকাশ, 
ঘুমিষে নেওযা ষাবে। প্রায় লক্ষ্যে পেশীছিয়োছি, কিছুটা ইতস্তত করার পর আমাদের 
দানবাঁট, প্রায় একেবারে প্লাটফর্মে: তক্তা গোঁজো, তোলো কাঠামোর ওপর, বহুদিন 
থেকে ওটার কাছ থেকে যা আশা করা হচ্ছে, এবার সেই কাজটা করতে থাকুক 
বয়লারটা। ঝাঁক ধরে আমরা চললাম চ্ছানীয় পার্ট চক্রের ক্লাব ঘবে। চাঁরাদিকে 
পোস্টার ঝুলছে, গাদা গাদা বন্দুক, জবলজবলে আলো, ভালোমতো একটা “আন্তজাতিক, 
গাওয়ার পর 'রামের' সঙ্গে চা এমনকি রুটিরও সেবা করা গেল। আমাদের গুরুভার 
কাজের পর স্থানীয় কমরেডদের আয়োজত এই নেমস্তশ্রটা যা জমল বলার নয়। কমরেডদের 
কাছ থেকে ভাইয়ের মতো বিদায় নিয়ে সার বাঁধলাম। রাতের নিস্তন্ধতায় ঘুমন্ত 
রাস্তায় বাজল বিপ্লবী গান, আর তাল দিতে লাগল আমাদের পদপাতের মাপা 
ধনি। “আন্তর্জাতিক আর মেহনতেব গান গাইলাম আমরা: শনর্ভযে খাড়া হও 
কমরেড !, ওঠ, ওঠ, আঁভশাপদাণ্ডিত !, 

এক সপ্তাহ কাটল। হাত আর কাঁধ ইতিমধ্যে 'জারয়ে 'নিষেছে। এবাব আমরা 
৯ ভাস্ট দূরে 'সৃবোধনিকে' চললাম ওয়াগন বানাতে । জায়গাটা পেরোভোতে। 
একটা আমোরকান ওয়াগনের ছাতে উঠে কমরেডরা জোর গলায় সুন্দর করে “আন্তর্জাতিক, 
গাইছে। দ্রেনের যাত্রীরা কান পেতে শুনছে, এবং বোঝা যায় অবাক হয়েছে। তালে 
তালে ঝক ঝক করছে গাঁড়র চাকা, আর আমরা ছাতে ওঠার ফুরসূত না পেয়ে 
পাদানিতে ঝুলছি, “বেপবোয়া' যাত্রীর ভাব করছি। স্টেশন এল, বথাস্থানে পেপছে 
গোঁছ, লম্বা ইয়ার্ড দিয়ে চললাম আমরা, সানন্দে দেখা করলেন কমরেড কম্সিসাব গ.৷ 

“কাজ আছে, লোক কিন্তু কম! মাত্র ৩০ জন, আর ৬ ঘণ্টার মধ্যে গড়পড়তা 
মেরামাতি করতে হবে ডজন ওয়াগনেরও বোঁশ! ওই রয়েছে 'নার্দন্ট করা টুইন হুইল। 
শুধু ফাঁকা ওয়াগনই নয়, ভার্ত সস্টার্নও আছে _ তবে ভাবনা নেই, করে নেওয়া 
যাবে কমরেড ! 

কাজ চলছে জোর। পাঁচ জন কমরেডের সঙ্গে আমার কাজ হয়েস্ট নিয়ে। আমাদের 
ফোরম্যানেব তত্বাবধানে এবং আমাদের কাঁধ ও দুঁট হয়েম্টের জোরে ৬০ ও ৭০ পদ 
ওজনের জোড়া চাকাগুলো চটপট একটা লাইন থেকে আরেকটা লাইনে লাফিয়ে যেতে 


মহান উদ্যোগ ১৬৭ 


লাগল। একজোড়া যেতেই আরেক জোড়া এসে তার জায়গা নেয়। তারপর সবকটাকে 
যথাচ্ছানে পাঠিয়ে আমরা জরাজীর্ণ পুরনো জিনিসটাকে লাইন বেয়ে ঠেলে পাঠালাম 
গুদামে... এক, দুই, তিন -- দেখতে না দেখতেই ঘূর্ণামান লোহার হয়েস্ট তাকে 
লাইন থেকে তুলে নিয়ে গেল। ওখানে অন্ধকারের মধ্যে হাতুঁড়ির শব্দ হচ্ছে, মৌমাছির 
ঝাঁকের মতো বন বন করে কমরেডরা কাজ চালাচ্ছে তাদের “রূগৃণ, ওয়াগনগুলো 
[নয়ে। কেউ কাঠ চিশ্ড়ছে, কেউ রঙ 'দচ্ছে, কেউ ছাত ঢাকছে - আমাদের কমরেড 
কামসার আর আমাদের মহানন্দে কাজ চলছে জমজমাট । কামারদের কাজেও আমাদের 
সাহায্যের দরকার পড়ল। একটা চলমান হাপরের ওপর রয়েছে একটা ওয়াগন বড়, 
তেতে শাদা হয়ে আছে। বেমক্কা ধান্ধা খেয়ে বে'কে গেছে সেটা । ফুলকি ছিটিয়ে সেটাকে 
রাখা হল নেহাইয়ের ওপর। অভিজ্ঞ কমরেডের সজাগ নজরে আমাদের নিপূণ ঘায়ে 
জিনিসটা তার স্বাভাবক আকার ফিরে পেল। তখনো তা লালচে, ওই অবস্থাতেই 
কাঁধে করে তাকে দ্রুত যথাস্থানে পেশছে দেওয়া গেল, ফুলকি ছটিয়ে ফুটোয় ঢুকিয়ে 
কয়েক ঘা মারতেই সব ঠিক। ওয়াগনের তলে উপক 'দিলাম। এমাঁন যা মনে হয়, 
কাপালঙের ওই সব ব্যাপারগুলো মোটেই তেমন সরল নয়, 'িভেট, আর স্পাইর্যাল 
স্প্রীং সমেত এক পুরো ব্যবস্থা সেখানে... 

কাজ চলছে জোর, অন্ধকার হয়ে আসছে রাত, মশাল জব্লছে জবলজব্ল করে। 
শশগগিরই শেষ হয়ে যাবে। কিছ কমরেড এক গাদা টায়ারের কাছে 'গুটিসুটি বসে'। 
গরম চা "টানছে'। মে মাসের তাজা রাত, আকাশে 'কিশোরণী চাঁদের চমৎকার কাস্তে । 
হাসি, ঠাট্টা, রসিকতা। 

কাজ থামাও, কমরেড গ., ১৩টা ওয়াগন তোমার হয়ে গেছে! 

কিন্তু কমরেড গ'য়ের খাই আরো বেশ। 

শেষ হল চা, বিজয়ী গান গেয়ে চললাম ফটকের দিকে... 


“কমিউনিস্ট সুবোত্নিক' সংগঠনের আন্দোলন শুধু মস্কোয় সামাবদ্ধ 
নয়। ৬ই জুনের প্রাভদা' জানিয়েছে : 

£৩১শে মে তৃভের শহরে প্রথম কমিউনিস্ট সুবোধানক অন্ম্ঠিত হয়। রেলপথে 
কাজ করেন ১২৮ জন কাঁমউীনষ্ট। ৩ই ঘণ্টায় বোঝাই ও খালাস করা হয় ১৪ট 


ওয়াগন, মেরামত করে ছাড়া হয় ৩টি ইঞ্জিন, তা ছাড়া ১০ সাজেন* ক্ষাঠ ফাড়া ও অন্যান্য 
কাজ হয়।' দক্ষ শ্রামক কমিউনিস্টদের কাজের প্রথরতা সাধারণ উৎপাদনশশলতাকে ছাড়িয়ে 


যায় ১৩ গুণ ।” 


তারপর ৮ই জুনের 'প্রাভদা*় পাঁড় : 
* সাজেন -- দৈঘেণের সাবেকী রুশী মাপ, ২:১৩ মিটারের সমান। -- সম্পাঃ 


১/৮ ভ ই. লোনন 
কাঁমউনিষ্ট সযবোত্নিক 


সারাতভ, &ই জ্‌ন। কাঁমউীনস্ট রেলকমর্শীরা মস্কো কমরেডদের আহ্বানে সাড়া 
[দয়ে সাধারণ পার্টি সভায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে: জাতীম্ন অর্থনশীতিকে সমর্থনের জন্য প্রাত 
শাঁনবাব বিনা বেতনে অতিবিস্ত & ঘণ্টা কবে খাটতে হবে । 


কক ক 


যথাসম্ভব বশদে ও পাঁরপূর্ণাকারে কমিউনিস্ট সুবোর্ীনকের সংবাদ 
তুলে দিলাম, কেননা এই ব্যাপাবটায় আমরা নিঃসন্দেহেই কাঁমউনিস্ট 
নির্মাণকাজের একটা গুরুত্ব পূর্ণ দিক দেখতে পাচ্ছ, যা নিয়ে আমাদের 
সংবাদপন্র এখনো যথেষ্ট মনোযোগ দিচ্ছে না, এবং আমরাও যার মূল্য 
দিচ্ছি যথেম্ট নয়। 

রাজনোতিক কচকাঁচ যথাসম্ভব কম, কমিউনিস্ট 'নর্মাণেব সাধারণ, কিন্ত 
জীবন থেকে নেওযা ও বাস্তব জীবনে পরীক্ষিত ঘটনার প্রাত যথাসম্ভব 
বোশি মনোযোগ -- এই ধবানাটকে আমাদেব সবাইকে, আমাদের লেখক, 
আন্দোলক, প্রচারক, সংগঠক প্রভাতিকে আঁশশ্রান্ত পুনরাবাত্ত করে যেতে 
হবে। 

এটা স্বাভাবক ও আনিবার্ধ যে প্রলেতারীয় বিপ্লবের পরবতর্ঁ প্রথম 
সময়টুকু আমরা ব্যস্ত থাকব সর্বপ্রধান ও মূল কর্তব্যটায়, বুর্জোয়ার প্রতিরোধ 
দমনে, শোষকদের ওপর বিজয়লাভে, তাদের ফড়যল্ত দমনে (পের্গ্রাদের 
আত্মসমর্পণ নিয়ে 'দাসমালিকদের ফড়যন্মটার, (৭৭) মতো, যাতে কৃষ্ণ 
শতক (৭৮) ও কাদেত থেকে মেনশোভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানারি 
পর্যন্ত সবাই লিপ্ত ছিল)। কিন্তু এই কর্তব্যের পাশাপাশি সমান অনিবার্ধতায় 
ঞাগয়ে আসছে, এবং ষত সময় যাচ্ছে তত বোশ করে এগিয়ে আসছে 
আস্তবাচক কাঁমিউনিস্ট নির্মাণ, নতুন অর্থনৌতক সম্পর্ক গঠন, নব সমাজ 
গঠনের আরো গুরত্বপূর্ণ কর্তব্যটা। 

ইতিমধ্যে একাঁধকবার আমায় যা উল্লেখ করতে হয়েছে, পেতগ্রাদ 
সোঁভয়েতের ১২ই মার্চ আঁধবেশনেও যা বলোছি, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের 
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অর্থ কেবল শোবকদের ওপর খলপ্রয়োগ মর নয়, এমনাক প্রধানত বলপ্রয়োগও 
নয়। এই বৈপ্লাবক বলপ্রয়োগের অর্থনোতক ভিত্তি তার প্রাণশাক্ত ও 
সাফল্যের গ্যারাণ্ট হল এই যে প্রলেতারিয়েত প:ঁজবাদের তুলনায় একটা 
উচ্চতর ধরনের সামাঁজক শ্রমব্যবস্থার মুখপাত্র ও তা কার্যকর করে। এই 
হল আসল কথা । কমিউনিজমের আনবার্য পূর্ণ বিজয়ের উৎস, শাক্ত ও 
গ্যারান্টি এইখানে । 

সামাজিক শ্রমের ভূমিদাসাভন্তিক সংগঠন টিকে ছিল বেত্রদণ্ডের 
শৃঙ্খলায়, মেহনতণদের চূড়ান্ত তমসা ও নিপনড়নের অবস্থায়, যাদের লুট 
ও লাঞ্ত করত মাম্টমেয় জামদাররা। সামাজক শ্রমের পাঁজবাদী সংগঠন 
[টিকে ছিল বুতুক্ষার শৃঙ্খলায়, বুর্জোয়া সংস্কৃতি ও বুর্জোয়া গণতল্দ্ের 
সমস্ত অগ্রগাঁতি সত্তেও মেহনতটদের বিশাল জনগণ সবচেয়ে অগ্রণী, সুসভ্য 
ও গণতান্ত্রিক প্রজাতন্দেও থেকে গিয়েছে মজুরি দাস অথবা অবদমিত 
কৃষকদের এক তমসাচ্ছন্ন ও পযুদস্ত জনগণ হিশেবে, ম্াম্টমেয় প:জিপাতিরা 
যাদের লুণ্ঠিত ও লাঞ্কিত করেছে। সামাঁজক শ্রমের কাঁমউীনস্ট সংগঠনের 
প্রথম যে পদক্ষেপাঁট হল সমাজতন্ত্র, তা টিকে থাকে এবং যতাঁদন যাবে 
তত বোঁশ করেই তা টিকে থাকবে জমিদার প:ঁজিপাতি উভয়েরই জোয়াল 
ছুড়েফেলা খোদ মেহনতাদেরই স্বাধীন ও সচেতন শৃঙ্খলায়। 

এই নতুন শৃঙ্খলা আকাশ থেকে গড়ে না, শুভেচ্ছায় গজায় না, বেড়ে 
ওঠে তা বৃহৎ পঃজবাদী উৎপাদনের বৈষয়িক পারস্থিতি থেকে, কেবল 
এইটে থেকেই। তা ছাড়া এ শৃঙ্খলা অসম্ভব। আর এ বৈষায়ক পরিস্থিতির 
বাহক বা তার সারাঁথ হল এই স্ানাদন্ট এতহাসিক শ্রেণী, যা বৃহৎ 
পঞীজবাদ দ্বারা সৃস্ট, সংগাঁঠিত, ঘনবদ্ধ, শাক্ষত, আলোকপ্রাপ্ত ও পোক্ত 
হয়ে উঠেছে। এই শ্রেণী হল প্রলেতারিয়েত। 

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব কথাটার লাতিন ভাষাগত, বৈজ্ঞানিক, এীতহাসিক- 
দার্শানকু আঁভব্যাক্তটাকে যাঁদ আরো সহজ করে অনুবাদ করা যায়, তবে 
তার মানে এই: 

কেবল সূনিিন্ট একটি শ্রেণী, যথা: শহরের ও সাধারণভাবে 
কলকারখানার 'শজ্প শ্রামকেরাই সমস্ত মেহনত ও শোষিত জনকে প:জির 
জোয়াল উৎখাতের সংগ্রামে, উৎখাতের গাঁতিপথে, বিজয় অর্জন ও সংহাতর 
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সংগ্রামে, নতুন সমাজতানল্লক সমাজব্যবস্থা গঠনের কর্মে পাঁরপূর্ণ শ্রেণী- 
লোপের গোটা সংগ্রামে পারচালত করতে সক্ষম। (বন্ধনীর মধ্যে বাল: 
সমাজতন্ম ও কাঁমউনিজমের মধ্যে বৈজ্ঞাঁনক পার্থক্য শুধ্‌ এই যে প্রথম 
কথাটিতে বোঝায় পঞজবাদী সমাজ থেকে বেড়ে-ওঠা নতুন সমাজের প্রথম 
ধাপ, দ্বিতীয় কথাটিতে বোঝায় তার আরো উচ্চ ধাপ)। 

'বানের' পীত আন্তরজাতিকের (৭৯) ভুলটা হল এই যে তার নেতারা 
শ্রেণী-সংগ্রাম ও প্রলেতারিয়েতের নেতৃ-ভূমিকা স্বীকার করে কেবল কথায়। 
শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখতে ভয় পায়, ঠিক সেই অপরিহার্য 'সিদ্ধান্তাটিকেই ভয় 
পায়, যা বুর্জোয়ার কাছে বিশেষ রকমের ভয়াবহ ও একেবারেই অগ্রহণাীয়। 
তারা স্বীকার করতে ভয় পায় যে প্রলেতারীয় একনায়কত্বটাও শ্রেণী-সংগ্রামের 
পর্ব, শ্রেণীর বিলোপ না হওয়া পর্যন্ত তা অপারহার্য রূপ বদলায় তা, 
পধাঁজ উৎখাতের অব্যবহিত পরের সময়টায় তা হয়ে ওঠে বিশেষ রকমের 
নিষ্ঠুর ও বিশেষ রকমের অনন্যরূপী। রাজনোতিক ক্ষমতা জয় করার পর 
প্রলেতারিয়েত শ্রেণী-সংগ্রাম থামায় না, তাকে চাঁলয়ে যায় শ্রেণীর বিলপ্ত 
পর্যন্ত, কিস্তু, বলাই বাহুল্য, অন্য পারাক্ছীতিতে, অন্য রূপে, অন্য উপায়ে। 

কিন্তু 'শ্রেণী-বিলুপ্তি বলতে কাঁ বোঝায়? নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলে 
আঁভাঁহত করে এমন সবাই সমাজতন্দের এই চূড়ান্ত লক্ষ্যটা মানে, কিন্তু 
সবাই যে তার তাৎপর্য নিয়ে ভাবে এমন মোটেই নয়। শ্রেণী বলা হয় 
লোকেদের এমন সব বড়ো বড়ো গোষ্ঠীকে, যারা সামাজিক উৎপাদনের 
এীতিহাসিকভাবে 'নাঁদর্ট ব্যবস্থায় তাদের স্থান, উৎপাদন উপায়ের সঙ্গে 
তাদের সম্পর্ক (অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইনে নিবদ্ধ ও সংহত), শ্রমের সামাঁজক 
সংগঠনে তাদের ভূমিকা, এবং সেই হেতু সামাজিক এরশ্বর্ষের যে অংশটা তারা 
ভোগ করে তা পাবার পদ্ধীতি ও আয়তন অনুসারে পরস্পর পৃথক। শ্রেণী 
হল এমন সব জনগোম্তী যাদের একদল সামাজিক অর্থনীতির 'নাদর্ট 
ব্যবস্থায় নিজেদের 'বাভন্ন স্থানের দৌলতে অপর দলের শ্রম আত্মসাৎ করতে 
পারে। 

একথা পাঁরচ্কার যে শ্রেণীর পূর্ণ বিলুপ্তির জন্য দরকার কেবল শোষক, 
জামদার ও প:াঁজপাঁতদের উচ্ছেদ শুধু নয়, কেবল তাদের সম্পান্ত খারিজই 
নয়, আরো দরকার উৎপাদন উপায়ের ওপর সর্বাৰধ ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ, 
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যেমন শহর ও গ্রামের মধ্যে, তেমনি কায়িক শ্রমের লোক ও মানাঁসক শ্রমের 
লোকেদের মধ্যে সব ছু পার্থক্যের বিলোপ । এটা আত দীর্ঘকালের 
ব্যাপার। এটা সম্পন্ন করতে হলে প্রয়োজন উৎপাদন শাক্তর বিকাশে একটা 
[বিরাট অগ্রপদক্ষেপ, দরকার হবে ক্ষুদে উৎপাদনের অসংখ্য অবশেষের 
প্রাতরোধ (প্রায়শই 'নাক্ষিয়, যা খুবই একরোখা, ও পরাস্ত করা খুবই কাঠিন) 
জয় করা, দরকার এই সব অবশেষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অভ্যাস ও জাড্যের 
প্রচণ্ড শাক্তকে জয় করা। 

এ কাজ সাধনে সমস্ত 'মেহনতঈীরই সমান যোগ্যতা আছে -- একথা 
একটা ফাঁকা বুল, অথবা মান্ধাতার আমলের, প্রাক-মার্কসীয় সমাজতল্লীর 
বিভ্রম। কেননা এ যোগ্যতা আপনা থেকে আসে না, এীতিহাসিকভাবে 
বেড়ে ওঠে, এবং বেড়ে ওঠে কেবল বৃহৎ পঃাঁজবাদী উৎপাদনের 
বৈষায়ক পারিস্থিতি থেকে । পঃজবাদ থেকে সমাজতন্তে যাবার 
পথারভ্তে এ যোগ্যতা অন করে কেবল প্রলেতারিয়েত। তার ওপর নাস্ত 
বিরাট কতব্যটা সে সাধন করতে সক্ষম, কারণ, প্রথমত, তারা হল সভ্য 
সমাজের সবচেয়ে প্রবল ও সবচেয়ে অগ্রণী শ্রেণী; দ্বিতাঁয়ত, সর্বাধিক 
বিকশিত দেশগুলিতে তারাই হল জনসংখ্যার আঁধকাংশ; তৃতীয়ত, এই 
কারণে যে রাশিয়ার মতো পশ্চাৎপদ প*জবাদী দেশের আঁধকাংশ জনগণই 
পড়ে আধা-প্রলেতারীয়দের দলে, অর্থাৎ বছরের একাংশ যারা বরাবর 
প্রলেতারয়েতের মতো কাটায়, পাঁজবাদী উদ্যোগে মজুর খেটে যারা বরাবর 
নিজেদের আহার্ষের একাংশ জোটায়। 

স্বাধীনতা, সমতা, সাধারণভাবে গণতন্ত্র, মেহনত গণতন্দ্ের সাম্য 
ইত্যাদর সাধারণ বুল থেকে এগিয়ে যারা প:ঁজবাদ থেকে সমাজতল্লে 
উত্র্ুমণের কর্তব্য সাধন করতে চোঁন্টত (যা করছেন, কাউধাঁস্ক, মার্তভ এবং 
বার্ন পাত আন্তজ্াতিকের অন্যান্য বীরপুরুষেরা), তারা তাতে করে কেবল 
নিজেদের পেট বুর্জোয়া, কৃপমণ্ডূক, মধ্যাবিস্ত চরিন্র, ভাবাদর্শের দিক 'দয়ে 
দাসের মতো বুর্জোয়ার পদলেহশর চরিন্রই প্রকাশ করছে। এ কর্তব্যের সঠিক 
সমাধান সন্ভব কেবল রাজনোতিক ক্ষমতাজয়ণী বিশেষ শ্রেণীটির, অর্থাৎ 
প্রলেতারয়েতের সঙ্গে জনগণের সমস্ত অ-প্রলেতারীয় তথা আধা-প্রলেতার*য় 
মেহনতশ জনগণের বিশেষ সম্পক্গুঁলির মূর্ত-নার্দন্ট বিচার থেকে -_ আর 
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এ সব সম্পর্ক দানা বাঁধে কোনো কজ্পরাজ্যের সুসমঞ্জস, 'আদশ” পারাস্থাতিতে 
নয়, বুর্জোয়ার পক্ষ থেকে উন্মাদ ও বহুরূপী প্রাতরোধের বাস্তব 
পারাস্থতিতে। 

রাশিয়া সমেত ষে কোনো পঠাঁজবাদী দেশের বিপুল সংখ্যাগারজ্ঠেরা__ 
আর মেহনত জনগণের কথা তো বলার নেই __ হাজার হাজার বার নিজেদের 
ক্ষেত্রে, নিজ আত্মীয়স্বজনদের ক্ষেত্রে পুঁজির নিগড়, লুণ্ঠন, অত্যাচারের 
আঁভজ্ঞতা সয়েছে। সামাজ্যবাদী যুদ্ধে, অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বলুণ্ঠনে বৃটিশ. নাকি 
জার্মান পাজি, কার প্রাধান্য থাকবে তা স্থির করার জন্য কোটি কোট 
লোকের হত্যায় সে আভজ্ঞতা হুয়েছে তীক্ষ, ব্যাপক, গভর, সে সম্পর্কে 
সচেতন হতে তাদের বাধ্য করেছে। প্রলেতারয়েত যে বীরোচিত সাহসে, 
বৈপ্লাবক নির্মমতায় পাঁজর জোয়াল উচ্ছেদ করছে, শোষকদের উচ্ছেদ 
করছে, তাদের প্রাতরোধ দমন করছে, নিজেদের রক্ত ঢেলে এমন এক নতুন 
সমাজের পথ কাটছে যেখানে শোষকদের স্থান থাকবে না -- তার জন্য 
প্রলেতারয়েতের প্রাতি জনগণের বিপুল সংখ্যক গাঁরবদের, বিশেষ করে 
মেহনতী জনগণের সহানুভূতি আনিবার্ধ এই কারণেই । অ-প্রলেতারীয় ও 
আধা-প্রলেতারীয় মেহনত জনগণের পক্ষ থেকে পেছন 1দকে, বুর্জোয়া 
'সুব্যবস্থায়, বুর্জোয়ার 'পক্ষচ্ছায়ায় ফিরে যাবার জন্য আস্থরতা ও 
দোদুল্যমানতা যতই না বোশি, যতই না অপাঁরহার্য হোক, তা সত্বেও তারা 
প্রলেতারিয়েতের নৌতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব না মেনে পারে না - এ 
প্রলেতারিয়েত শুধু শোষকদের উচ্ছেদ করে তাদের প্রাতরোধ দমন করছে 
তাই নয়, সেই সঙ্গে তারা গড়ে তুলছে একটা নতুন উচ্চতর সামাজিক সম্পক' 
সামাজিক শৃঙ্খলা: এমন সব সচেতন, এঁক্যবদ্ধ কমার শৃঙ্খলা, নিজেদের 
এঁক্যের ক্ষমতা ছাড়া, তাদের নিজস্ব, বোঁশ সচেতন, সাহসী, ঘনবন্ধ, বিপ্লবা, 
আঁবচলিত অগ্রবাহনীর ক্ষমতা ছাড়া যাদের ঘাড়ের ওপর আর কোনো 
জোয়াল, আর কোনো ক্ষমতা নেই। 

জয়লাভ করতে হলে, সমাজতল্ম গড়তে ও মজবুত করতে হলে 
প্রলেতারিয়েতকে দ্বৈত, অথবা 'দ্বীবধ কর্তব্য সাধন করতে হবে: প্রথমত, 
পাঁজর বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রামের নিঃস্বার্থ বীরত্ব 1দয়ে সমস্ত মেহনতাঁ 
ও শোঁষতদের টেনে আনতে হবে, টেনে এনে বুর্জোয়ার উচ্ছেদ এবং 
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বুর্জোয়াদের সরবাবধ প্রাতরোধ দমনের জন্য তাদের সংগঠিত করতে হবে, 
পাঁরচালিত করতে হবে; দ্বিতীয়ত, সমস্ত মেহনতাঁ ও শোষিত জনগণ এবং 
গোটা পেটি বুর্জোয়া স্তরটাকে নিজের পেছন পেছন চালাতে হবে নতুন 
অর্থনৈতিক নির্মাণের পথে, নতুন সামাঁজক সম্পর্ক, নতুন শ্রম-শৃঙ্খলা, 
এবং নতুন একটা শ্রম-সংগঠনের পথে, যাতে বিজ্ঞান ও পজবাদ টেকনলাজর 
সর্বাধুনিক কৃতিত্বের সঙ্গে মিলবে বৃহৎ সমাজতান্লিক উৎপাদনের সংগঠক 
সচেতন শ্রামকদের গণসাম্মলন। 

এই "দ্বিতীয় কাজটা প্রথমটার চেয়ে কঠিন, কেননা তা বীরত্বের এক 
একটা দমকে কোনো ক্রমেই সম্পন্ন হবার নয়, তার জন্য দরকার গণ আয়তনে 
দৈনান্দিন কাজের আত দীর্ঘকালব্যাপী, আত একরোখা, আত দুরূহ বারত্ব। 
কিন্তু এ কাজটা প্রথমটার চেয়ে বোশ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা শেষ বিচারে 
বৃর্জোয়াকে পরাস্ত করার সবচেয়ে গভশর শাক্ত-উৎস এবং এ সব বিজয়ের 
দার্টয ও অলঙ্ঘনীয়তার একমান্র গ্যারাণ্টি হতে পারে কেবল সামাঁজক 
উৎপাদনের উচ্চতর নতুন একটা পদ্ধাত, বৃহৎ সমাজতান্তিক উৎপাদন 'দয়ে 
বুজৌয়া ও পোঁট বুর্জোয়া উৎপাদনের স্থানগ্রহণ। 


সস সং 


“কমিউনিস্ট সুবোংনিকের বিপুল এঁতিহাসিক তাৎপর্য ঠিক এইজন্য 
যে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে, নতুন শ্রম-শৃঙ্খলায় উত্তরণে, অর্থনীতি 
ও জাঁবনে সমাজতান্ত্রিক পাঁরাস্ছিতি সজনে শ্রামকদের সচেতন ও স্বেচ্ছামূলক 
উদ্যোগই আমরা এতে দেখতে পাচ্ছি। 

অজ্প কয়েকজনের একজন -_ সঠিক হবে যাঁদ বাল: জার্মানির আত 
বিরল যে বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা ১৮৭০--১৮৭১ সালের শিক্ষার পর 
শোভিনিজমে নয়, জাতীয়তাবাদী উদারনীতিতে নয়, পেশছন সমাজতল্বে, 
তাঁদের একজন, ই. ইয়াকবি বলোছিলেন, সাদোভায়ার কাছে (৮০) লড়াইয়ের 
চেয়েও এক শ্রামক ইউনিয়ন প্রাত্তার এীতিহাঁসক তাৎপর্য বেশি । কথাটা 
ঠিক। জাতাঁয় পঁজবাদী জার্মান রাম্ট্র গঠনে অস্্রীয় অথবা প্রশীয় এই 
দুই বুর্জোয়া রাজতল্লের কোনটির প্রাধান্য থাকবে এই প্রশ্নের মীমাংসা 
হয় সাদোভায়ার কাছে। একা শ্রামক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা হল বুর্জোয়ার 
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ওপর প্রলেতারয়েতের বিশ্ব-বিজয়ের দিকে একট ছোট্র পদক্ষেপ। এ ভাবে 
আমরাও বলতে পারি ষে ১৯১৪--১৯১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে 
হিশ্ডেনবূর্গ” অথবা ফশ, অথবা ইংরেজদের যে কোনো জয়লাভের চেয়ে 
মস্কো-কাজান রেলপথের কম্ারা ১৯১৯ সালের ১০ই মে মস্কোয় যে প্রথম 
কমিউনিস্ট সবোংনিকের আয়োজন করে, তার এঁতিহাসিক তাৎপর্য বোশ। 
সাম্রাজ্যবাদদের বজয় হল ইঙ্গ-মার্কন ও ফরাসী কোঁটিপাতিদের জন্য লক্ষ 
লক্ষ শ্রাীমক বলি, এ হল মহমূর্য' ভুরিভোজা, জীবস্তেই গলে-পচে ঘাওয়া 
প:জবাদের পাশবকতা। মস্কো-কাজান লাইনের রেলকমাঁদের কমিউনিস্ট 
সুবোতীনক হল সেই নতুন সমাজতান্ত্ক সমাজের একাঁট কোষ, যা পাঁথবার 
সমস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য এনে দিচ্ছে পাঁজর জোয়াল ও যুদ্ধ থেকে মুক্তি। 

শ্রীমান বুয়া এবং মেনশোভক ও সোশ্যাঁলস্ট-রেভলিউশানারি 
সমেত তাদের যে লেজুড়েরা নিজেদেরকে 'জনমতের' মুখপান্র বলে ভাবতে 
অভ্যস্ত, বলাই বাহুল্য, তারা কমিউনিস্টদের আশা-ভরসায় বিদ্রুপ করবে 
এ সব আশা-ভরসাকে বলবে “ফুলের টবে মহীরুহ", চুরচামার, আলসোম, 
উৎপাদনশশলতার অবনতি, কাঁচামালের ছয়লাপ, উৎপন্নের ক্ষাতি ইত্যাঁদর 
রাশি রাশি ঘটনার তুলনায় নগণ্য সংখ্যক সুবোত্নিক নিয়ে হাসাহাসি 
করবে। এই ভদ্রলোকেদের আমরা জবাবে বলব: বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা 
যাঁদ রুশী ও বিদেশী পুজিপতিদের ক্ষমতা পুনঃপ্রাতিষ্চার জন্য তাদের 
জ্ঞান অর্পণ না করে মেহনতাঁদের সাহায্যের জন্য অর্পণ করত, তাহলে 
রূপান্তরটা চলত আরো দ্রুত ও আরো শাস্তপূর্ণ পথে। 'কন্তু এটা 
ইউটোপিয়া, কেননা প্রশ্নের মীমাংসা হয় শ্রেণীর সংগ্রামে, আর আঁধকাংশ 
বাদ্ধজীবীরই টান বুর্জোয়ার দকে। বাদ্ধিজীবীদের সাহায্য নিয়ে নয়, 
তাদের প্রাতবন্ধকতা অগ্রাহ্য করেই (অন্তত আঁধকাংশ ক্ষেত্রে) প্রলেতারিয়েত 
জয়লাভ করবে সংশোধনাতীত বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের বিদূরিত করে, 
ঘ্বিধাগ্রস্তদের ঢেলে সেজে, পুন£াশাক্ষত ও নিজেদের অধীনস্থ করে, ক্রমাগত 
তাদের বোৌশ বোশ অংশকে স্বপক্ষে টেনে এনে। রূপান্তরের দুরূহতা 
ও অসার্থকতায় 'হংসানন্দ, আতঙ্ক বপন, পেছনে ফেরার প্রচার, এ সবই 
হল বুর্জোয়া বুদ্ধজীবশদের শ্রেণী-সংগ্রামের হাতিয়ার ও পদ্ধতি। এ সব 
দিয়ে প্রলেতারিয়েতকে ঠকানো যাবে না। 
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আর যাঁদ মূল প্রশনটা ধার, তাহলে ইতিহাসে কখনো কি এটা ঘটেছে 
যে নতুন উৎপাদন পদ্ধাত সঙ্গে সঙ্গেই গে'থে বসল, দশর্ঘ একগণুচ্ছ ব্যর্থতা, 
ভুল, পশ্চাতপ্রত্যাবর্তন ছাড়াই £ ভূমিদাস প্রথা অবসানের অর্ধশতক পরেও 
রাশিয়ার গ্রামে ভূমিদাসত্বের জের টিকে ছিল কম নয় (৮১)। আমেরিকায় 
'নিগ্রোদের দাসত্ব উচ্ছেদের অর্ধশতক পরেও নিগ্রোদের অবস্থা সেখানে রয়ে 
গেছে এখনো আধা-দাস। বুর্জোয়া বাদ্ধজীবীরা, তথা মেনশোভক ও 
সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানারিরা পুঁজির সেবা ক'রে এবং সমূহ মিথ্যা যুক্তি 
আঁকড়ে থেকে নিজেদের প্রাত একনিম্ঠই রয়েছে : প্রলেতারায় বিপ্রবের আগে 
তারা আমাদের ইউটোপয়তা নিয়ে তিরস্কার করত, আর বিপ্লবের পরে 
তারা আমাদের কানু থেকে কল্পনাতত দ্ুততায় অতীতের চিহ লোপের 
দাবি করছে! 

কিন্তু আমরা ইউটোপণীয় নই, বুর্জোয়া “যুক্তির আসল দাম আমরা 
জান, এটাও জানি যে বিপ্লবের পরে কিছুটা সময় যাবৎ নতুনের অত্কুরের 
চেয়ে রীতিনীতিতে অতাঁতের চিহুই প্রাধান্য করবে। নতুন সদ্য জল্ম 
নেবার পর ক: কাল ধরে পুরনোটা সর্বদাই থাকে বোশ প্রবল, প্রকাতি 
এবং সমাজজীবন উভয় ক্ষেত্রেই এটা ঘটে থাকে সর্বদাই । নবাওকুরের 
দুর্বলতা 'নিয়ে টিটকারি, শস্তা বুদ্ধিজীবী সংশয়বাদ ইত্যাদ সবই হল মূলত 
প্রলেতারয়েতের বিরুদ্ধে বুর্জোয়ার শ্রেণী-সংগ্রামের পদ্ধাত, সমাজতল্মের 
বিরুদ্ধে পঃাঁজবাদকে রক্ষা । নতুনের অজ্কুরকে আমাদের খংাঁটয়ে বিচার 
তাদের বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে হবে এবং "পরিচর্যা করতে' হবে এই দুর্বল 
অঞ্কুরগুলোর। তাদের কিছ কিছু মারা পড়বে, তা আনবার্ঘ। এ নিশ্চিতি 
দেওয়া যায় না যে ঠিক 'কাঁমউানস্ট সুবোত্নকগুলোই" সবচেয়ে বোশ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে । সেটা আসল কথা নয়। কথাটা হল নতুনের সমস্ত 
ও সর্ববৈধ অঞ্কুরকেই সমর্থন করা, বাস্তব জীবনই তাদের ভেতরকার 
সবচেয়ে প্রাণবানগুলোকে বাছাই করে নেবে। 'সাফাঁলিসের ওপর জয়লাভে 
মান্ষকে সাহাধ্য করার জন্য জাপান বিজ্ঞানী যাঁদ 'নাঁদর্ট প্রয়োজনাদ 
মেটাবার মতো ৬০৬ নং ওষুধাঁট তৈরি করার আগে ৬০৬টি ওষুধ পরীক্ষা 
করে দেখার মতো ধৈর্য রাখতে পেরে থাকেন, তাহলে যাঁরা আরো কঠিন 
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কতব্য সাধন করতে চান, প:জবাদকে পরাস্ত করতে চান, তাঁদের পক্ষে 
সংগ্রামের শত শত, হাজার হাজার পদ্ধাত, প্রণালী, উপায় পরীক্ষা করে 
তাদের মধ্যেকার সবচেয়ে উপযোগীগুলোকে গড়ে পিটে তোলার মতো 
অধ্যবসায় রাখা চাই। 

'কামউনিস্ট সুবোংনিক' এত গুরুত্বপূর্ণ এইজন্য যে তার সূত্রপাত করে 
যে শ্রীমকেরা, তারা একান্ত উত্তম কোনো পরাস্থিতিতে ছিল না, সূত্রপাত 
করে যে সব শ্রামক তারা বিভন্ন বৃত্ততে বিশেষজ্ঞ, তাদের মধ্যে ছিল 
বৃত্তি-বিশেষজ্ঞতাহান শ্রামকও, গতরখাটা মজুর, স্থাপিত তারা সাধারণ, 
অর্থাৎ আতি দুরূহ পারাস্থাতিতে। শ্রমের উৎপাদনশীলতার যে অবনাতি 
এক রাশিয়ায় নয়, গোটা দুনিয়াতেই দেখা যাচ্ছে তার মূল কারণটা আমরা 
জানি: সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রসৃত সর্বনাশ ও নিঃস্বীভবন, তিক্ততা ও 
অবসন্লতা, পাঁড়া ও অপৃষ্টি। গুরুত্বের দিক 'দিয়ে শেষ কারণটার স্থান 
সর্বাগ্রে। বূভুক্ষা -__ এই হল কারণ। আর বতুক্ষা দূর করতে হলে কৃষি, 
পারবহণ, শিল্প সব্বুই শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। ফলে 
দাঁড়াচ্ছে কেমন একটা দুষ্ট চক্র: শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হলে 
দুভিক্ষ থেকে মুক্ত চাই, আর দক্ষ থেকে ম্যাক্ত পেতে হলে দরকার 
শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। 

আমরা জানি যে কার্ধক্ষেত্রে এরূপ বৈপরাীত্যের সমাধান হয় এই দুষ্ট 
চক্র্টাকে ভেদ করে, জনগণের মনোবৃক্ততে একটা পাঁরবর্তনে, এক একটা 
দলের বীরোচিত উদ্যোগে, এই মনোবাত্তর, এই পাঁরবর্তনের প্রেক্ষাপটে 
তা একটা নিধারক ভূমিকা নিতে পারে । মস্কোর গতরখাটা মজ্‌রেরা ও মস্কোর 
রেলশ্রামকরা (বলাই বাহুল্য, অধিকাংশের কথা বলছি, মুষ্টিমেয় দাঁওবাজ, 
বড়োচাকুরে ইত্যাদ শ্বেতরক্ষণীর কথা নয়) - এরা এমন মেহনত যারা 
হতাশাজনক রকমের দুরূহ অবস্থানে বাস করছে। আধপেটা খাদ্য তাদের 
বারোমেসে, আর এখন নতুন ফসলের মুখে, খাদ্য পারাশ্থিতরু সাধারণ 
অবনাতিতে দুভর্ষ একেবারে সামনে। আর বুর্জোয়া, মেনশেভিক, 
সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানারদের বিদ্বেষপরায়ণ, প্রাতাবিপ্রবী প্রচারে ঘেরাও- 
হওয়া এই বুভূক্ষ্‌ শ্রাীমকরাই 'কমিউনিস্ট সুবোতনিকের' ব্যবস্থা করছে, বিনা 
বেতনে অতিরিক্ত খাটছে, আর নিজেরা ক্রাস্ত, ক্রিম্ট, অপ্দাম্টতে শীর্ণ 
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হওয়া সত্তেও শ্রমের উৎপাদনশশলতাম্ম প্রচণ্ড বৃদ্ধ ঘাঁটয়েছে। এটা কি 
মহা বীরত্ব নয়? এটা কি এমন একটা বাঁক-বদল নয়, যার তাৎপর্য বিশ্ব- 
এীতিহাসিক 2 

নতুন সমাজব্যবস্থার বিজয়ের পক্ষে শ্রমের উৎপাদনশশীলতাই হল 
শেষ বিচারে সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ, সর্বপ্রধান। পঃজিবাদ শ্রমের এমন 
উৎপাদনশশলতা গড়ে দিয়েছে যা ভূমিদাস প্রথায় অদস্টপূর্ব। পঃজিবাদ 
চূড়ান্ত পরাজিত হতে পারে ও পরাজিত হবে এইজন্য যে সমাজতন্ত্র 
শ্রমের একটা নতুন, অনেক বোঁশ উচ্চ মানার উৎপাদনশশলতা গড়ে দেবে। 
এটা ভার কঠিন ও ভার দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার, কিন্তু তা শুর হয়েছে, 
এই হল প্রধান কথা। ১৯১৯ সালের গ্রী্মে ক্ষুধার্ত মস্কোর ক্ষুধার্ত 
শ্রীমকেরা যাঁদ সাম্রাজ্যবাদ যুদ্ধের দুঃসহ চার বছর এবং তারপর আরো 
দুঃসহ গৃহযুদ্ধের আরো দেড় বছর ভূগেও এই বৃহৎ কর্মীট শুর করতে 
পেরে থাকে, তাহলে ক বিকাশই না হবে ভবিষ্যতে যখন আমরা গৃহযুদ্ধে 
জয়লাভ ক'রে শান্ত অর্জন করব? 

কমিউানজম হল অগ্রণণ টেকনিক ব্যবহারক স্বেচ্ছাব্রত, সচেতন, এঁক্যবন্ধ 
শ্রামকদের শ্রমোৎপাদনশশলতা যা পঁজবাদী শ্রমোৎপাদনশখলতার চেয়ে 
উশ্চু। কমিউনিস্ট সৃবোর্নিকগুলি অসাধারণ মূল্যবান কামিউানিজমের বাস্তব 
সূত্রপাত হিশেবে, আর এটা খুবই 'বিরল একটা ঘটনা, কেননা আমরা যে 
পর্যায়ে আছি তাতে 'পঁজবাদ থেকে কাঁমউনিজমে উৎক্রমণের প্রথম 
পদক্ষেপগলিই মাত্র নেওয়া হচ্ছে (যা খুব সঙ্গতভাবেই বলা হয়েছে আমাদের 
পার্ট কর্মসূচিতে (৮২)। 

কামউনিজম শুরু হয় তখন, খন শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়াবার 
জন্য, ব্যক্তিগতভাবে শ্রমিকদের কাছে বা 'তাদের “'আপনজনদের' কাছে যা 
যাচ্ছে না, যাচ্ছে 'দরাত্মীয়দের' কাছে, অর্থাৎ সমগ্রভাবে গোটা সমাজের 
কাছে, প্রথমে একাটি সমাজতাল্নিক রাষ্ট্রে পরে সোভিয়েত প্রজাতন্্রগুঁলর 
ইউনিয়নে এঁক্যবদ্ধ কোট কোটি লোকের কাছে, এমন প্রাতাঁট পদ শস্য, 
কয়লা, লোহা ও অন্যান্য সামগ্লণী বাঁচাবার জন্য দেখা দেয় সাধারণ শ্রর্ঘিকদের 
আত্মোধসগর্শ, গ্রুভার শ্রম জয়-করা প্রবয়। 

'পঁজ' গ্রন্থে কাল মাস স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের বুর্জোয়া-গণতাল্ল্লিক 
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মহা সনদের বাকাচ্ছটা ও বাগাড়ম্বরে বিদ্রুপ করেছেন, সাধারণ ভাবের 
স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্বের এই সমস্ত বুঁলিকেই উপহাস করেছেন, যা নচ্ছার 
বার্ন আন্তজর্াঁতকের বর্তমান নচ্ছার বাঁরপুরুষরা পর্যস্ত সমস্ত দেশের পেটি 
বুজোয়া ও কৃপমশ্ড্কদের চোখ ধাঁধয়ে দেয়। এই সমস্ত গালভরা আঁধকার 
ঘোষণার বিপরীতে মার্স হাজির করেছেন প্রলেতারিয়েত যে ভাবে 
সাধাসিধা, অনাড়ম্বর, ব্যবহারিক ও দৈনান্দিন ধরনে প্রশ্নটাকে দেখবে: 
শ্রমাদন হাসের রাম্ট্রীয় ব্যবস্থা _- এই হল এই ভাবে দেখার একটা টিপিক্যাল 
নিদর্শন। প্রলেতারাীয় বিপ্লবের অস্তঃসার ফতবেশি অবারিত হয়ে উঠছে, 
মাসের মস্তব্যের সমস্ত যাথার্থ্য ও গ্রভরতা আমাদের কাছে হয়ে উঠছে 
ততই পরিচ্কার, ততই চাক্ষুষ। কাউতাস্ক, মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট- 
রেভলিউশানারি এবং বারননস্থ তাদের পেয়ারের 'ভায়াদের' গালভরা, চাতুর্ধপূর্ণ, 
সাড়ম্বর গলাবাঝি থেকে সাত্যকার কমিউনিজমের 'সত্রগুলির, তফাৎ 
এই যে তা সব কিছুকে টেনে আনে শ্রমের অবস্থায় । মেহনত" গণতন্ত্র" 
আমাদের কালের সচেতন শ্রমিক ও কৃষক এই সব ফাঁপানো বুলির মধ্যে 
বুর্জোয়া বাদ্ধিজীবীর জোচ্চুরি ঠিক তেমান সহজেই ধরে ফেলবে, যে 
ভাবে সাংসারিক ব্যাপারে আভিজ্ঞ একজন লোক 'মাহাশয় বোৌঁক্তাটর' নিখংত 
রকমের 'মসৃণ' চন্দ্রবদন ও সাজগোজ দেখে তৎক্ষণাৎ অন্রান্ত সিদ্ধান্ত করবে : 
'ুব সম্ভব জোচ্চোর।' 

গালভরা বুল কমুক, বেশি করে চাই সাধারণ নিত্যনোমাত্তক কাজ, 
এক পুদ শস্য, এক পুদ কয়লার জন্য যর! বৃভুক্ষু শ্রামক এবং 'ছন্নবস্ 
নগ্নপদ কৃষকদের জন্য অত্যাবশ্যক এই সব পদ শস্য ও কয়লা যাতে 
দরাদরির রফায় নয়, প*জবাদশ ধরনে নয়, মস্কো-কাজান রেলপথের এই 
সব গতরখাটা মজুর ও রেলশ্রামকদের মতো সাধারণ মেহনতঈদের সচেতন, 
স্বেচ্ছাব্রতী, নিঃস্বার্থ বীরত্বপূর্ণ শ্রমের ফলে দেওয়া যায়, তার জন্য বর 
করা হোক আরো বেশি। 

আমাদের সকলকে স্বীকার করতে হবে ঘষে প্রাত পদে সর্ব, সেই সঙ্গে 
আমাদের পঙুক্তিতেও বিপ্লবের প্রশ্নে বৃর্জোয়া-বাদ্ধজীবীসুলভ বুলিবাগণশ” 
ধরনে এগ্‌বার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। দন্টাস্তস্বর্প, আমাদের সংবাদপন্নগূলো 
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পচ-্ধরা বুর্জোয়া-গণতান্তিক অতাঁতের এই পচ-ধরা অবশেষগুলির সঙ্গে 
লড়াই চালায় কম, সাত্যকার কমিউনিজমের সাধাসিধে, অনাড়ম্বর, 
নিত্যনোমান্তক কিন্তু জীবন্ত অগ্কুরগুলোকে সমর্থন করে কম। 

নারীদের অবস্থা ধরূন। এই দিক থেকে আমাদের ক্ষমতার প্রথম বছরেই 
আমরা যা করোছি, বিশ্বের কোনো একটা গণতান্তিক পার্ট সর্বাধক অগ্রগণ্য 
কোনো বুর্জোয়া প্রজাতন্রেও দশকের পর দশকে তার শতাংশও করে নি। 
নারীর অসাম্য, 'ববাহবিচ্ছেদের সীমাবদ্ধতা, তাকে ঘিরে জঘন্য সব 
আনুষ্ঠাঁনকতা, বিবাহ-বাহর্ভৃত সন্তানদের স্বীকীতিহধনতা, সে প্রসঙ্গে 
িতৃত্ব সন্ধান ইত্যাদ নিয়ে নচ্ছার সব আইনের আক্ষারক অর্থে একাঁট 
ই*্টও আমরা বাকি রাখি নি, _ বুর্জোয়া ও পঠাঁজবাদের লজ্জার কথা 
যে সমস্ত সৃসভ্য দেশেই এ সব আইনের অসংখ্য জের বর্তমান। এক্ষের্ে 
আমরা যা করোছ তা নিয়ে গর্ববোধের হাজার গুণ আধিকার আমাদের 
আছে। কিন্তু সাবেকী বুর্জোয়া আইন ও প্রাতিজ্ঞানের আবর্জনা থেকে জাঁমটা 
উঠেছে যে এটা শুধু ইমারতের জন্য জাম পাঁরচ্কার, এখনো এটা খাস 
ইমারতটা নয়। 

সমস্ত মুক্তিবিধায়ক আইন সত্তেও নারণরা সাংসারিক বাঁদশ হয়েই 
থেকে যাচ্ছে, কেননা তুচ্ছ ঘরকল্না তাকে রান্নাঘরে ও শিশুকক্ষে বেধে রেখে, 
বর্বর রকমের অনুৎপাদনশশীল, তুচ্ছ, 'পাত্তজলা, মন-ভোঁতা-করা, হাড়- 
ভাঙা কাজে তার পারিশ্রমের অপচয় ঘিয়ে তাকে 'পিম্ট করে, ভোঁতা করে, 
অবনত করে। নারণর সাঁত্যকার ম্যাক্তি, সাঁত্যকার কমিউানজম সেইখানে ও 
সেই সময় শুরু হয়, যেখানে এবং যখন শুরু হয় এই তুচ্ছ সাংসারিক 
কাজের 'বরূদ্ধে গণ সংগ্রাম (রাশ্টীক্ষমতাধর প্রলেতারিয়েতের পাঁরচালনায়), 
অথবা বলা ভালো, শুরু হয় বৃহৎ সমাজতান্মক কারবার হিশেবে এ 
সাংসারক কাজের গণাভন্তিক পুনগঠিন। 

এইযে প্রশ্নটা তত্বের দিক থেকে প্রাতিটি কমিউনিস্টের কাছে তকাতাঁত, 
তার প্রাত ষথেন্ট মনোযোগ কি আমরা দিইঃ অবশ্যই নয়। এক্ষেত্রে 
ইতিমধ্যেই কাঁমউানজমের যে অঙ্কুর রয়েছে তার প্রাত আমরা কি যথেম্ট 
যয়পর? পুনরাপি না, এবং না। জনসাধারণের জন্য ভোজনালয়, 
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িশুলালনাগার, কিন্ডারগার্টেন - এই হল সে সব অঞ্কুরের নমুনা, এই 
হল সেই সব সাধারণ, নিতানোমাত্তক উপায়, ঘটা আড়ম্বর বা সমারোহ 
যার মধ্যে কিছুই নেই, কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে তা নারীদের মূক্তি দিতে সক্ষম, 
সামাজিক উৎপাদন ও সামাজিক জশবনে নারীর ভূমিকার দিক থেকে 
পূর্ষের সঙ্গে তার যে অসাম্য আছে, কার্যক্ষে্রে তা হাস ও বিলুপ্ত করতে 
সমর্থ। এ সব উপায় নতুন কিছ নয়, বৃহৎ প:জিবাদই তা সাঁন্ট করেছে 
(যেমন সাধারণভাবে সৃন্টি করেছে সমাজতন্মের সমস্ত পূর্বসর্তহ),. কিন্তু 
প*ীজবাদের আমলে তা হয়ে ছিল প্রথমত, বিরল, দ্বিতীয়ত, যেটা খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ, এগুলি ছিল হয় দাঁওবাজি, চাপ, প্রতারণা, জালিয়াতির 
কসরত", সেরা শ্রামকেরা যার প্রতি সঙ্গত কারণেই ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ 
করত। 

সন্দেহ নেই যে আমাদের এখানে এ ধরনের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠেছে 
অনেক বেশি, এবং নিজেদের চারন্র তারা বদলাতে শুর; করেছে। সন্দেহ নেই 
যে শ্রমিকা ও কৃষানীদের মধ্যে সাংগঠনিক প্রাতিভা আছে আমরা যতটা 
জানি তার চেয়ে অনেক গণ বোশ, আছে এমন লোক, যারা বহুসংখ্যক 
কমর্ঁ এবং আরো বেশি সংখ্যক পাঁরভোগণদের নিয়ে ব্যবহাঁরক কাজের 
সুব্যবস্থা করার কৃতিত্ব রাখে, এবং সেটা পরিকল্পনা বা প্রণালী নিয়ে বাল, 
শশব্যস্ততা, কোদিল ও বকবকানির সেই প্রাচুর্ধ ছাড়াই যাতে আমাদের আত্মন্তরী 
বুদ্ধিজীবীরা, অথবা অর্ধপরু কমিউনিস্টরা' অবিরাম 'পীঁড়িত'। 'কিস্তু 
নতুনের এই অক্কুরগ্ীলর যথাযোগ্য পাঁরচর্যা আমরা করাছ না। 

বৃর্জোযাদের 'দিকে চেয়ে দেখুন। নিজেদের যেটা দরকার তাব বিজ্ঞাপন 
তারা 'দিতে পারে ক চমৎকার! তাদের প্রকার লক্ষ লক্ষ কাঁপতে 
প/জিপাঁতদের চোখে “আদর্শ প্রাতিম্ঠানগ্লির কশ প্রশংসাই না করা হয়, 
কণ ভাবেই না 'আদর্শ বুর্জোয়া প্রাতম্ঠানগুলিকে করে তোলা হয় জাতা?য় 
গর্ব বোধের বস্তু! সেরা ভোজনালয় বা শিশুলালনাগারগৃলির বর্ণনা দেওয়া, 
প্রাতাদন তাগদ দিয়ে তাদের কয়েকটাকে আদর্শ প্রাতিষ্ঠানে রূপাস্তরিত 
করা, তাদের বিজ্ঞাপন দেওয়া, জাদর্শ কমিউনিষ্ট কাজের ফলে মানব শ্রমের 
কী মিতব্যয়, পাঁরভোগশীদের জন্য কী সুবিধা, খাদ্য দ্রব্যের কশী বাঁচোয়া, 
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সাংসারক বাঁদশীগার থেকে নারীদের কশ মুক্তি, স্বাস্থ্যরক্ষা পাঁরাশ্থাতির 
কাঁ উন্নয়ন হতে পারে, গোটা সমাজের জন্য, সমস্ত মেহনতাদের জন্য ছড়াতে 
পারে তার 'বিশদ বিবরণ দেওয়া _ এ নিয়ে আমাদের সংবাদপন্ন গা করে 
না, অথবা প্রায় গা করে না। 

আদর্শ উৎপাদন, আদর্শ কমিউনিস্ট সুবোধনিক, প্রত পুদ শস্য সংগ্রহ 
ও বণ্টনে আদর্শ যত্রপরতা ও সততা, আদর্শ ভোজনালয়, অমূক শ্রমিক- 
গৃহটার, অমুক পাড়াটার আদর্শ পারচ্ছন্বতা, _ এ সব হওয়া চাই যেমন 
আমাদের সংবাদপন্রের, তেমনি প্রাতাট শ্রামক বা কৃষক সংগঠনের পক্ষে 
বর্তমানের চেয়ে দশগুণ বোশ মনোযোগ ও যত্ের বস্তু। এ সবই হল 
কমিউনিজমের অগ্কুর আর অগ্কুরগুলোর পরিচর্যা আমাদের সাধারণ ও 
প্রাথামকতম দাঁয়ত্ব। আমাদের খাদ্য ও উৎপাদন পাঁরাশ্ছিত যতই সুকঠিন 
হোক, তাহলেও বলশোভক ক্ষমতার দেড় বছরের মধ্যে সমন্ত ক্রুণ্টেই যে 
অগ্রগাত হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই: শস্য সংগ্রহ উঠেছে ৩ কোট পুদ 
থেকে (১.৮.১৯১৭ থেকে ১.৮.১৯১৮ পর্যস্ত) ১০ কোট পুদে 
(১-৮.১৯১৮ থেকে ১:৫.১৯১৯ পর্যস্ত); সব্জশী চাষ বেড়েছে, শস্য 
অনাবাদ কমেছে, জবালানর প্রচণ্ড কষ্ট সর্তেও রেল পাঁরবহণে উন্নাতি ঘটতে 
শুরু করেছে ইত্যাঁদ। এই সাধারণ পটভূঁমিকায় এবং প্রলেতারায় রাষ্ট্রক্ষমতার 
সমর্থনে কাঁমউাঁনজমের অগ্কুরগূলো শ্নাকয়ে ষাবে না, বেড়ে পল্লাবত হয়ে 
উঠবে পূর্ণ কাঁমউনিজমে। 


ঈ কা 


'কামউীনস্ট সুবোতনিকের' তাৎপর্য নিয়ে বেশ করে ভেবে দেখা দরকার 
যাতে এই মহান উদ্যোগ থেকে তার প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক শিক্ষা- 
গুলোকে নিত্কাশিত করতে পারি। 

প্রথম ও প্রধান শিক্ষা হল এ উদ্যোগকে সব্বাঙ্গীণ সমর্থন। 'কামউন' 
কথাট্টা আমাদের এখানে ব্যবহৃত হতে শুর করেছে বড়ো বোশ লঘুভাবে। 
কামিউনিস্টদের দ্বারা সূচিত অথবা তাদের অংশগ্রহণে চালিত যে কোনো 
প্রাতষ্ঠানকেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'কমিউন' বলে ঘোষণা করা হয়, এবং প্রায়ই 
ভূলে যাওয়া হয় যে অতঙী শ্রদ্ধেয় একটা নাম ভর্জন করতে হয় দীর্ঘ ও 
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একরোখা শ্রম 'দিয়ে, সাঁত্যকারের কমিউনিস্ট নির্মাণে ব্যবহারিক সাফল্যের 
প্রমাণ 'দয়ে। 

সেইজন্য, জনকামসার পাঁরষদের 'ডিক্রিতে 'পাঁরভোগী কামিউন' এই 
নামটা প্রসঙ্গে যা আছে তা খারিজ করার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকর কামাটর 
আঁধকাংশের মনে যে সিদ্ধান্ত পেকে উঠেছে, আমার মতে তা পুরোপুরি 
সঠিক (৮৩)। নামটা বরং হোক সরলতর, _ এই সৃন্রেই বলি, নতৃন 
সাংগঠাঁনক কাজের প্রথম ধাপগুলোর বুটাবচ্যাতির দায় তাতে “কমিউনের' 
ওপর চাপবে না, বর্তাবে খারাপ কমিউীনস্টদের ওপর (ন্যাধ্যত তাই উচিত)। 
খুবই উপকার হয় যাঁদ চাল, প্রয়োগ থেকে 'কামিউন, কথাটাকে বর্জন করি, 
প্রথম উপলক্ষেই কথাটাকে আঁকড়ে ধরা নাষদ্ধ করি, অথবা এ নামগ্রহণে 
কাজ চালানোর কীতিত্ব ও নৈপুণ্য সাঁত্যিকরেই কার্যক্ষেত্রে প্রমাণ করেছে (এবং 
গোটা সন্নিহত অণ্লটার অধিবাসীদের একবাক্য স্বীকৃতিতে তা সমার্থত 
হয়েছে)। প্রথমে সমাজের স্বার্থে সমস্ত মেহনতনদের স্বার্থে বিনা বেতনে 
খাটার ক্ষমতা, বৈপ্লবিক ধরনে কাজ করার" ক্ষমতা, শ্রমের উৎপাদনশীলতা 
বাড়াবার ক্ষমতা, আদর্শ ধরনে কাজ গুছাবার ক্ষমতা দেখাও, তারপর 
'কাঁমউনের' শ্রদ্ধেয় নামাটর 'দকে হাত বাড়িও! 

এই দিক দিয়ে কমিউনিস্ট সুবোংনিকগুলো" হল খুবই মূল্যবান একটা 
ব্যাত্রম। কেননা এক্ষেত্রে মস্কো-কাজান রেলপথের গতরখাটা মজুর ও 
রেলশ্রমিকরা আগে কার্যক্ষেত্রে দেখিয়েছে যে তারা কমিউাঁনস্টের মতো কাজ 
'কমিউনিস্ট সুবোতনিক'। চেম্টা করে এইটে ঘটাতে হবে যাতে ভবিষ্যতেও 
গুরুভার শ্রম মারফত, দশর্ঘকালশীন শ্রমের ব্যবহারক সাফল্য মারফত, 
আদর্শস্থানীয় এবং সত্যসত্যই কাঁমউনিস্ট প্রকৃতির সুব্যবস্থা মারফত প্রমাণ 
না দিয়ে যারা নিজেদের উদ্যোগ, প্রতিষ্ঠান, বা কাজটাকে কমিউন আখ্যা 
দেবে তাদের সবাই ও প্রত্যেককে যেন 'নর্মম উপহাস করা হয় ও ধিক্কৃত 
করা হয় বুজরুক বা বাকসর্বস্ব বলে। 

'কমিউনিস্ট সবোংনিকের' মহান উদ্যোগটাকে আরেকটা দিক 'দয়েও 
ব্যবহার করা উচিত, যথা: পার্টি পরিশ্যদ্ধির উদ্দেশ্যে । বিপ্লবের অব্যবহিত 
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পরে যখন “সৎ ও কৃপমণ্ডূক মনোবৃত্তির লোকেরা ব্যাপকভাবে আঁতশয় 
ভয় পাচ্ছিল, এবং, বলাই বাহ্‌ল্য, মেনশোঁভক ও সোশ্যালিস্ট- 
রেভালউশানারিরা সমেত বুর্জোয়া বৃদ্ধিজশবীরা সকলেই বুর্জোয়ার 
দাস্যবৃত্ত করে অন্তর্ঘাত চালাচ্ছিল, তখন ভাগ্যসন্ধানী ও ইত্যাকার আত 
আনন্টকর লোকেরা যে শাসক পার্টিতে ভিড়ে পড়বে, তা একান্তই 
অপাঁরহার্য। একটা বিপ্লবও এ ছাড়া ঘটে 'নি, ঘটতে পারে না। প্রশ্নটা হল 
সুস্থ ও সবল অগ্রণী শ্রেণীটির ওপর নির্ভর করে পার্ট ষেন তার পঙক্ত 
পারশুদ্ধ করতে পারে। 

এ ব্যাপারে আমরা কাজ শুরু করেছি অনেক আগেই। সেটা অবিচলে 
ও অক্লান্তভাবে চাঁলয়ে যাওয়া দরকার । যুদ্ধের জন্য কামিউনিস্টদের জমায়েত 
করতে গিয়ে আমাদের সাহাষ্য হয়েছে: কাপুরুষ আর হারামজাদাগ্‌লো 
ভেগেছে পার্ট ছেড়ে । গেছে, বাঁচা গেছে! পার্ট সভ্যদের এরূপ সংখ্যাহাস 
হল তার শীক্ত ও ওজনের বিরাট বৃদ্ধি। 'কমিউনিস্ট সুবোতাীনকের' উদ্যোগ 
কাজে লাগিয়ে পারিশ্াদ্ধ চালিয়ে যাওয়া দরকার : পার্টিতে নেওয়া হোক 
কেবল বৈপ্লবিক ধরনে কাজের' মধ্যে ছয় মাস, বলা যাক, 'চেখে দেখা" বা 
'শাগরোদর, পর। ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবরের পর যারা পার্টিতে 
ঢুকেছে এবং বিশেষ কোনো কাজ বা কৃতিত্ব দিয়ে কাঁমউনিস্ট হবার 
মতো কোনো নিঃসংশয় নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বস্ততা ও সামর্থ্যের প্রমাণ 
দেয় 'নি, এমন লমন্ত পার্ট সভ্যদের কাছ থেকেও একই রকম যাচাই দাবি 
করা হোক। 

সাঁত্যকার কাঁমউীনিস্ট ধরনের কাজের দিক থেকে ক্রমাগত পার্টির দাবি 
বাড়িয়ে তোলা প্রসঙ্গে পাট পরিশ্দ্ধি চললে রাম্ীক্ষমতার মল্ত্রচী উন্নত হবে 
এবং 'বপ্লবশ প্রলেতারয়েতের দিকে কৃষকদের চূড়ান্ত পক্ষগ্রহণ প্রচন্ডভাবে 
কাছিয়ে আসবে। 

প্রসঙ্গত, কমিউনিস্ট সুবোৎনিক' প্রলেতারায় একনায়কত্বের আমলকার 
রাষ্ট্রক্ষমন্তার যল্মাটর শ্রেণী চাঁরঘ্রের ওপর অসাধারণ উজ্জবল আলোকপাত 
করেছে। পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাঁট 'লখল 'বৈপ্লাবক ধরনে কাজ' নিয়ে একি 
চিঠি। একথা তুলল একটি পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি যে-পার্টিতে সভ্য আছে 
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১ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ (আন্দাজ করাছ গুরুত্বপূর্ণ পারশুদ্ধির পর এই 
পাঁরমাণই টিকে থাকবে, এখন তা বোশ)। 

বক্তব্যটায় সাড়া 'দিলে ট্রেড ইউনিয়নে সংগঠিত শ্রমিকেরা । রাশিয়ায় 
এবং ইউক্রেনে তাদের সংখ্যা ৪০ লক্ষ। বিপুল সংখ্যাগারম্ঠতায় তারা 
প্রলেতারণীয় রাম্ট্রক্ষমতার পক্ষে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের পক্ষে । ২ লক্ষ 
আর ৪০ লক্ষ __ ব্যাপারটাকে যাঁদ “গয়ার হুইল" বলা যায়, তাহলে এই 
হল তাদের অনুপাত। তারপর আছে কোটি কোটি কৃষক যারা তিন 
ভাগে বিভক্ত: সবচেয়ে সংখ্যাবহূল ও প্রলেতাঁরয়েতের সবচেয়ে যারা 
সান্নকট সেই আধা-প্রলেতারীয় বা গারব কৃষক; তারপর মাঝার 
কৃষক; শেষফত, আদৌ যারা বোশ সংখ্যক নয়, সেই কুলাক, অথবা গ্রাম্য 
বুর্জোয়া। 

যতাঁদন শস্যের ব্যবসা ও ক্ষুধা নিয়ে দাঁওবাজির সুযোগ থাকছে, 
ততাঁদন কৃষক থাকবে আধা-মেহনতাঁ, আধা-মুনাফাখোর (আর প্রলেতারণয় 
একনায়কত্বের আমলে এটা কিছু কালের মতো একটা পর্বে অপাঁরহার্য)। 
মুনাফাখোর হিশেবে সে আমাদের প্রাত শন্ুভাবাপন্ন, প্রলেতারায় রাষ্ট্রের 
প্রত শন্রুভাবাপন্ন, বুর্জোয়ার সঙ্গে এবং মেনশোভিক শের অথবা সোশ্যাঁলিস্ট- 
রেভালউশানার চের্নেনকভ পর্যন্ত তার বিশ্বস্ত ষে সব চাপরাশীরা শস্যের 
অবাধ বাঁণজ্যের পক্ষপাতী তাদের সঙ্গে সে আপোসপ্রবণ। কিন্তু মেহনতাঁ 
হিশেবে সে প্রলেতারীয় রাষ্ট্রের বন্ধু, জামদারের বিরুদ্ধে এবং পঃজিপাঁতিদের 
[বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রামকদের বিশ্বস্ত সহযোগী। মেহনতশ 'হশাবে কৃষকেরা 
তাদের কোটিতে কোঁটতে বিপুল জনসংখ্যায় সেই রাষ্ট্র “যল্টাকে' 
সমর্থন করবে, যা লাখ খানেক 'কি দুয়েক কম্উনিস্ট প্রলেতারণয় 
অগ্রবাহনা দ্বারা পারচালিত এবং লক্ষ লক্ষ সংগঠিত প্রলেতারীয়দের দ্বারা 
গাঁঠিত। 

কথাটার সাত্যকার অর্থে, এর চেয়ে বোশ গণতান্লিক, এবং মেহনতাঁ ও 
শোষিত জনগণের সঙ্গে নিবিড়তররূপে সম্পাকর্তি রাম্ট্ী দুনিয়ায় এখনো 
দেখা যায় নি। 

“কমিউনিস্ট সুবোতানক' যা সূচিত করছে ও কার্ষে পাঁরণত করছে, ঠিক 
সেই ধরনের প্রলেতারীয় কাজেই প্রলেতারায় রাষ্টের প্রাতি কৃষকদের শ্রদ্ধা 
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ও ভালোবাসা চূড়ান্তর্‌পে দানা বাঁধবে। কেবল এই ধরনের কাজই কৃষককে 
আমাদের সাঁঠকতায়, কাঁমউনিজমের সঠিকতায় চূড়ান্তরূপে নিশ্চিত করবে, 
কৃষককে করে তুলবে আমাদের নিঃস্বার্থ পক্ষানূগামী, এবং তার অর্থ: 
পারণামে খাদ্য সংকটের পাঁরপূর্ণ সমাধান, শস্য উৎপাদন ও বণ্টনের প্রম্নে 
পংঁজবাদের ওপর কমিউনিজমের পারপূর্ণ বিজয়, কমিউানিজমের অবার্থ 
সংহতি। 


২৮শে জুন, ১৯১৯ 


৩৯শ খণ্ড, পৃঃ ৫--২৯ 


প্রলেতারীয় একনায়কত্বের য্‌গে 
অর্থনশতি ও রাজনীতি 


সোভিয়েত রাজের দ্বিবার্ধক জয়ন্তী উপলক্ষে 'শরোনামায় উল্লিখিত 
বিষয় নিয়ে একাঁট অনাতিবৃহৎ পুস্তিকা লেখার কথা আম ভেবেছিলাম । 
কিন্তু দৈনান্দন কাজের তাড়ায় 'বাচ্ছন্ন কয়েকাট অংশের প্রাথামক প্রস্তুতির 
বোঁশ কিছু করা এযাবং হয়ে ওঠে নি। সেইজন্যই উপরোক্ত প্রশ্নে আমার 
মতে যা মূলকথা তার ছোটো সারার্থ হাজির করার চেষ্টা করব ঠিক করেছি। 
বলাই বাহুল্য, বক্তব্যের সারসংক্ষেপে বহ্‌ অসুবিধা ও ভ্রুটি থেকে যায়। 
তাহলেও একটা অনাতিবৃহৎ পান্নকা-প্রবন্ধের পক্ষে এই পাঁরামত লক্ষ্যটা 
হয়ত সাধ্যায়ত্ত হতে পারে, যথা: প্রশনাটর উপস্থাপন এবং 'বাঁভন্ন দেশের 
কাঁমউনিস্টদের আলোচনার জন্য একটা ভাত্ত দান। 


৯ 


তত্বের দিক থেকে কোনো সন্দেহই নেই ষে প:ঁজবাদ ও কমিডানজমের 
মধ্যে একটা স্মানীর্দন্ট উৎরুমণ পর্ব বর্তমান। সামাঁজক অর্থনশীতর এই 
উভয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ও গুণ তাতে মালত না হয়ে পারে না। এই উৎর্ুমণ 
পর্বটা মুমূষ্য পঠজিবাদ ও উদীয়মান কমিউনিজমের মধ্যে, বা অন্য কথায়, 
পরাঁজত 'কন্তু আঁবলযপ্ত পঃজবাদ আর প্রসূত কিন্তু তখনো নিতান্ত দুর্বল 
কাঁমউানজমের মধ্যে সংগ্রামের একটা পর্ব না হয়ে পারে না। 
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শুধু মার্কসবাদনীর কাছে নয়, বিকাশের তত বিষয়ে কিছু না কিছ জ্ঞান 
আছে এরূপ যে কোনো শাক্ষত ব্যক্তির কাছেও উৎতরুমণ পর্বের এইরূপ 
বৈশিষ্ট্ে চিহ্ত গোটা একটা এঁতিহাসিক যুগের আনবার্ধতা স্বতঃস্পন্ট। 
অথচ সমাজতন্ত্রে উৎত্রমণ নিয়ে যত আলোচনা আমরা শুনি পোট বুর্জোয়া 
গণতল্দের বর্তমান প্রতিনিধিদের কাছ থেকে (এবং নিজেদের ঝুটা সোশ্যালিস্ট 
লেবেল সত্তেও ২য় আন্তর্জাতিকের সমস্ত প্রতিনাঁধ, ম্যাকডোনাল্ড ও জা 
ল'গে, কাউতাস্ক ও ্রিদারখ আদলের সমেত সকলেই তাই), -- তার 
বৈশিষ্ট্যই হল এই স্বতঃস্পম্ট সত্যের পাঁরপূর্ণ বিস্মরণ। পোঁট বুজোয় 
গণতল্নীদের বৈশিষ্ট্যই হল শ্রেণী-সংগ্রামের প্রাতি বিতৃষ্কা, শ্রেণী-সংগ্রাম পাশ 
কাটয়ে যাবার স্বপ্ন, তীক্ষ খোঁচাগুলোকে মোলায়েম ও িটমাট করার, 
ভোঁতা করে দেওয়ার ঝোঁক। সেইজন্যই এ ধরনের গণতন্দীরা হয় পঃঁজবাদ 
থেকে কাঁমিউনিজমে উৎন্রুমণের গোটা এঁতিহাঁসক পর্বটার এতটুকু স্বীকাতি 
থেকেই পালায়, নয়তো দুই যুধ্যমান শাক্তর একাটর সংগ্রাম পাঁরচালনার 
কর্তব্য জ্ঞান করে। 


আমাদের দেশের আত বৃহৎ পশ্চাৎপদতা ও পেঁটি বুর্জোয়া প্রকৃতির 
জন্য রাশিয়ায় প্রলেতারীয় একনায়কত্বকে অগ্রণী দেশগুলির তুলনায় 
আনবার্যভাবেই কতকগুলি বৈশিল্ট্যে চিহিদ্ত হতে হবে। কিন্তু মূল শাক্ত- 
এবং সামাজিক অর্থনীতির মূল রূপ -- রাশিয়ায় ষা, সেটা যে কোনো 
পধীজবাদী দেশের মতোই । তাই এই বোৌশল্ট্যগ্যাল আর যাই হোক সর্বপ্রধান 
বিষয় নিয়ে নয়। 

সামাজক অর্থনীতির এই মূল রূপগুলি হল: পাঁজবাদ, ক্ষুদে পণ্য 
উৎপাদন, কাঁমউানজম। এই মূল শাক্তগ্াল হল: বুর্জোয়া, পৌঁট বুর্জোয়া 
(বিশেষত কৃষকসম্প্রদায়) প্রলেতারয়েত।. 

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে রাশিয়ার অর্থনীতি হল কমিউনিস্ট 
ধরনে সাম্মীলত, -_ বৃহৎ এক রাম্টদ্রের অথণ্ড আয়তনে, -- শ্রমের প্রথম 


২০৮ ভ. ই; লেনিন 


পদক্ষেপের সঙ্গে ক্ষুদে পণ্য উৎপাদন ও তৎভান্ততে সংরক্ষিত, তথা 
পুনঃপ্রসৃত প:াজবাদের সংগ্রাম । 

রাশিয়ায় শ্রম সেই পাঁরমাণে কমিউনিস্ট ধরনে সাম্মলিত হয়েছে যে 
পাঁরমাণে, প্রথমত, উৎপাদন-উপায়ের উপর ব্যাক্তিগত মালিকানার বিলোপ 
ঘটেছে এবং, দ্বিতীয়ত, যে পাঁরিমাণে প্রলেতারায় রাষ্ট্রক্ষমতা রাম্দ্রীয় ভূমি ও 
রাষ্দ্রীয় উদ্যোগে বৃহৎ উৎপাদন সংগঠিত করছে সর্বজাতীয় আয়তনে, 
অর্থনীতির 'বাভন্ন শাখা ও উদ্যোগের মধ্যে শ্রমশাক্তর বন্টন করছে, 
মেহনতাঁদের মধ্যে রাষ্ট্রীধকারস্থিত বিপুল পাঁরমাণ ভোগ্য দ্রব্য বস্টন 
করছে । 

রাশিয়ায় কমিউনিজমের প্রথম পদক্ষেপের কথা আমরা বলাছ (১৯১৯ 
সালের মার্চে গৃহীত আমাদের পার্ট কর্মস্‌চিতেও তাই বলা হয়েছে) 
কেননা এই সব সর্ত আমাদের এখানে কেবল অংশত রুপায়িত, কিংবা অন্য 
কথায়, এই সব সর্তের রূপায়ণ রয়েছে কেবল তার প্রাথামক স্তরে। তৎক্ষণাৎ 
এক বিপ্লবী আঘাতে সেইটে নিম্পন্ন হয়েছে যা সাধারণভাবে তৎক্ষণাৎ করা 
সম্ভব: যেমন, প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের প্রথম দিনেই ১৯১৭ সালের 
২৬শে অক্টোবর (৮ই নভেম্বর, ১৯১৭) জাঁমতে ব্যক্তিগত মালিকানা বিল:প্ত 
হয়েছে বৃহৎ মালিকদের ক্ষাতপূরণ না 'দয়ে, উচ্ছেদ হয়েছে বড়ো বড়ো 
ভূস্বামীরা। কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় সমস্ত বৃহৎ পঃজপাতি, কলকারখানা, 
উদ্যোগ, জয়েন্ট-স্টক কোম্পানি, ব্যাক, রেলপথ ইত্যাঁদর মালিকদেরও 
উচ্ছেদ করা হয়েছে বিনা ক্ষীতপূরণে। শিল্পে বৃহৎ উৎপাদনের রাম্দ্ৰীয় 
সংগঠন, কলকারখানা, উদ্যোগ, রেলপথের উপর শ্রামক নিয়ল্লণ থেকে শ্রামক 
পাঁরচালনায়' উত্তরণ -- এটা মূলত ও প্রধানত ইতিমধ্যেই কার্ষকরণ হয়েছে, 
কস্তু কৃষির ক্ষেত্রে তা সবে শুরু হয়েছে (সোভিয়েত খামার', রাম্্রীয় ভূমিতে 
শ্রামক রাষ্ট্র কর্তৃক সংগঠিত বৃহৎ খামার)। একইভাবে সবে শুরু হয়েছে 
ক্ষুদে পণ্য কষ থেকে কামউনিস্ট কৃষিতে উৎর্রুমণ হিশেবে ক্ষুদে .কর্ষকদের 
নানা ধরনের সাঁমাত গঠন*। ব্যক্তিগত ব্যবসার বদলে দ্বব্য বন্টনের রাম্দ্রীয় 
সংগঠন সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়, অর্থাং শহরের জন্য শস্যের এবং 

* সোভিয়েত রাশিয়ায় সোভিয়েত খামার, ও “কাষ কাঁমউনের' সংখ্যা হল 
মোটামুটি ৩,৫৩৬ ও ১,৯৬১; কষ আর্তেলের সংখ্যা ৩,৬৯৬। আমাদের কেন্দ্রীয় 
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গ্রামের জন্য শিল্প দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় সংগ্রহ ও সরবরাহ । এ বিষয়ে পাঁরসংখ্যান 
তথ্য নিচে দেওয়া হবে। 

কৃষক অর্থনীতি ক্ষুদে পণ্য উৎপাদন হয়েই থেকে যাচ্ছে। এই ক্ষেত্রে 
আমরা পাচ্ছি পজবাদের অসাধারণ ব্যাপক ও অসাধারণ দুপ্রোথিত (ভিত্তি; 
এই ভী্ততে পাঁজবাদ টিকে থাকে ও পুনরুদিত হয় কাঁমউনিজমের 
[বিরুদ্ধে নিমমতম সংগ্রামে। এ সংগ্রামের রূপ হল রাম্ট্রীয় শস্য সংগ্রহের 
বিরুদ্ধে (তথা অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহেরও বিরুদ্ধে) _- সাধারণভাবে দ্রব্যের 
রাষ্ট্রীয় বণ্টনের বিরুদ্ধে ফাঁড়য়াবৃত্ত ও কালোবাজারি। 


৩ 


এই সমস্ত বিমূর্ত তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্য বোঝাবার জন্য প্রত্যক্ষ তথ্য দেব। 

কম্প্রদ'এর খোদ্য জনকমিসারিয়েত) তথ্য অনুসারে রাশিয়ায় শস্যের 
রাষ্ট্রীয় সংগ্রহে ১৯১৭ সালের ১লা আগস্ট থেকে ১৯১৮ সালের ৯লা 
আগস্ট পর্যন্ত পাওয়া গেছে প্রায় ৩ কোটি পুদ। পরের বছর প্রায় ৯১ কোট 
পুদ। পরের বছর (১৯১৯--১৯২০) প্রথম তিন মাসের শস্য সংগ্রহ অভিযান 
থেকে, বোঝা যাচ্ছে, পাওয়া যাবে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লক্ষ পুদ, যেখানে 
১৯১১৮ সালের এ কয় মাসে আগস্ট -_ অক্টোবর) মিলেছিল ৩ কোটি 
৭০ লক্ষ পুদ। 

প:জবাদের উপর কমিউনিজমের 'বজয়ের দিক থেকে এই সংখ্যাগ্দলি 
অবস্থার মন্থর কিন্তু অটল উন্নয়নের পারিচ্কার সাক্ষ্য দিচ্ছে। বিশ্বের পরাক্রান্ত 
রাষ্ট্রগুলির সর্বশক্তি প্রয়োগ করে রূশী ও বিদেশী পঃজিপতিরা যে গৃহযুদ্ধ 
সংগঠন করছে, তার ফলে বিশ্বে অশ্রুতপূর্ব যে দুরুহতা দেখা দিয়েছে তা 
সত্তেও এ উন্নতিটা ঘটেছে। 

তাই সর্বদেশের বুর্জোয়া ও তার প্রকাশ্য ও গোপন দালালেরা (২য় 
আন্তজশানতকের 'সমাজতন্তীরা') যতই মিথ্যা ও নিন্দা রটাক, এ কথা 
নিঃসন্দেহ : প্রলেতারীয় একনায়কত্বের মূল অর্থনৈতিক প্রশ্নের দিক থেকে 


পারসংখ্যান দপ্তর বতর্মানে সমস্ত সোভিয়েত খামার ও কাঁমউনের সঠিক গণনা চালাচ্ছে। 
ফলাফল পাওয়া যেতে থাকবে ১৯১৯ সালের নভেম্বর থেকে। 
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আমাদের এখানে পধাজবাদের উপর কমিউনিজমের বিজয় নিশ্চিত হয়েছে। 
সারা বিশ্বের বুর্জোয়ারা বলশোৌভকবাদের বিরুদ্ধে খেপছে ও ফ:ংসছে, 
এই কারণে যে, যুদ্ধের জোরে আমাদের দমন না করতে পারলে সামাজিক 
অর্থনীতির পুনর্ননমাণে আমাদের বিজয় যে আনবার্য সেটা তারা চমৎকার 
বুঝেছে। কিন্তু এই উপায়ে আমাদের দমন করার চেম্টায় তারা কৃতকার্য 
হচ্ছে না। 

আমরা যে সাক্ষপ্ত সময় পেয়েছিলাম এবং বিশ্বে অশ্রুতপূর্ব যে 
দুর্হতার মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয়েছিল, তার ভেতরেই পঃজবাদের 
উপর ঠিক কতটা জয় আমরা অর্জন কবোছি তা দেখা যাবে নিচের পারণাম 
সংখ্যাগুলি থেকে । গোটা সোভিয়েত রাশিয়া নয়, তার ২৬টি গুবেনিয়া 
ণনয়ে শস্যের উৎপাদন ও পারিভোগের তথ্য কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান দপ্তর সবে 
প্রস্তুত করে 'দয়েছে ছাপার জন্য। 

ফলাফল মাীলেছে এই রকম : 
সংগৃহীত শস্য 


(১০ লক্ষ পদ) 


বাদ 


৯ 


জনসাধারণের জন্যে মোট কণ পারমাণ 


শস্য মিলেছে (১০ লক্ষ পদ) 
মাথা-পিছ; শস্যের পাঁরভোগ পোদ) 


সোভিয়েত রাশিয্সার ২৬টি গ্‌বের্নি়া 


শস্যোংপাদন বোৌঁজ ও 
দিয়ে) (১০ লক্ষ পদ) 
দ্বারা 

ফাঁড়য়া-পাইকাব দ্বারা 


| 
ৃ 
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প্রলেতারীয় একনায়কত্বেব গে অর্থনীতি ও রাজনীতি ২১৬ 


অর্থাৎ, শহরগুলিকে অর্ধেক শস্য যোগাচ্ছে কমপ্রদ, অর্ধেক যোগাচ্ছে 
ফড়িয়ারা। ১৯১৮ সালে শহরের শ্রামকদের খাদ্য বিষয়ে নিখুত অনুসন্ধান 
করে ঠিক এই অনুপাত পাওয়া গেছে। তদুপরি, রাস্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া 
শস্যের জন্য শ্রীমকেরা যে টাকা খরচ করে সেটা ফড়িয়াদের তুলনায় ৯ গ্‌শ 
কম। কালোবাজারী শস্যের দর রাষ্দ্রীয় দরের চেয়ে দশগুণ বোঁশ। শ্রীমক 
বাজেটের নিখত অধ্যয়ন থেকে এইটে পাওয়া যায়। 


উদ্ধত তথ্যগুলি নিয়ে ভালো করে চিন্তা করলে রাশিয়ার বর্তমান 
অর্থনশীতর সমস্ত মূল বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের মতো নিখুত মালমসলা পাওয়া 
যাবে। 

চিরাচারত উৎপশড়ক ও শোষক, জমিদার ও পঠাঁজপাঁতদের হাত থেকে 
মেহনতাঁরা মুক্ত। সাত্যকারের মুক্তি ও সাঁত্যকারের সাম্যের এই যে 
অগ্রপদক্ষেপ - আয়তনে, পাঁরমাণে ও দ্রুততায় যা বিশ্বে অভূতপূর্ব, সে 
পদক্ষেপটা হিশেবে ধরে না বুর্জোয়ার সেই পক্ষপাতীরা (সেই সঙ্গে পেট 
বুর্জোয়া গণতল্লীরাও), যারা মুক্ত ও সাম্যের কথা বলে পালমেন্টী 
বুর্জোয়া গণতন্ত্র অর্থে, আর মিথ্যা করে তাকে অভিহিত করে সাধারণভাবে 
গণতন্ম' বা বশুদ্ধ গণতল্ঘ' (কাউতাস্ক)। 

কিন্তু ঠিক সাঁত্যকারের সাম্য, সত্যিকারের মুক্তই জেমিদার ও 
পঃজিপাঁতদের হাত থেকে মুক্তি) মেহনতীঁরা বোঝে, তাই অমন দৃঢ়ভাবে 
তারা সোভিয়েত রাজের পক্ষে দণ্ডায়মান। 

প্রলেতারীয় একনায়কত্ব থেকে কৃষক দেশে সর্বাগ্রে লাভ হয়েছে, সবচেয়ে 
বেশি লাভ হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গেই লাভ হয়েছে সাধারণভাবে কৃষকদের । 
জমিদার ও প”জিপাঁতদের আমলে রাশিয়ায় অনশন দিত কৃষকেরা । আমাদের 
ইাতহাসের সৃদশর্ঘ শতক জূড়ে কৃষকেরা এর আগে নিজেদের জন্য মেহনত 
করার সুযোগ পায় নি কখনো: কোটি কোটি পুদ শস্য পঃাঁজপাতদের 
দয়ে, শহরে পাঠিয়ে, বিদেশে পাঠিয়ে তারা না খেয়ে থেকেছে। প্রলেতারীয় 
একনায়কত্বেই কৃষকেরা প্রথম 'ানজের জন্য খাটল, শহরবাসশীদের চেয়ে ভালো 
খেয়ে থাকল। এই প্রথম কার্ষক্ষেত্রে মুক্তির স্বাদ পেল কৃষকেরা : নিজেদের 
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রুট খাবার মুক্তি, বুভুক্ষা থেকে মুক্ত । জামর 'বালবণ্টনে সাম্য কায়েম 
করা হল, সবাই জানেন, সর্বোচ্চ মান্রায়; বিপৃল আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই কৃষকেরা 
জমি বাটোয়ারা করছে 'পেট গুণাঁত করে'। 

সমাজতন্ত্র হল শ্রেণীর বিলোপ। 

শ্রেণীর বিলোপ করতে হলে সর্বাগ্রে দরকার জমিদার ও পঃঁজপাতিদের 
উচ্ছেদ। কর্তব্যের এই অংশটা আমরা পূরণ করেছি, কিন্তু এটা হল মান্র 
অংশ, এবং সেটা সবচেয়ে দুরূহও নয়। শ্রেণীর বিলোপের জন্য, দ্বিতীয়ত, 
দরকার শ্রাীমক ও কৃষকের মধ্যে পার্থক্যের বিলোপ, সবাইকেই মেহনতাঁ 
করে তোলা । সেটা সঙ্গে সঙ্গেই করা চলে না। এ হল অতুলনীয় রকমের 
বেশি দুরূহ ও আনিবার্যরূপেই দরর্ঘকালীন একটা কর্তব্য ।কোনো রকম একটা 
শ্রেণীর উচ্ছেদ করে এ কর্তব্যের সমাধান সম্ভব নয়। তার সমাধান সম্ভব কেবল 
সমস্ত সামাজিক অর্থনীতির সাংগঠনিক পুননির্মাণ মারফত, একক, বিচ্ছিন্ন, 
ক্ষুদে পণ্য অর্থনীতি থেকে সামাজিক বৃহদায়তন অর্থনীতিতে উত্তরণ 
মারফত। এরৃপ উত্তরণ আনবার্যরূপেই অসাধারণ দীর্ঘায়ত। অধীর ও 
অসতর্ক প্রশাসানক ও 'বধানিক ব্যবস্থায় সে উত্তরণ কেবল 'বিলাম্বত ও 
দুর্হই হবে। এ উত্তরণ ত্বরাম্বিত করা যায় কৃষকদের কেবল এমন সাহায্য 
দয়ে যাতে 'বপুল মাত্রায় সমস্ত কৃষি টেকাঁনকের উন্নয়ন, তার আমূল 
পুনগ্ঠিন তাদের পক্ষে সম্ভব হয়। 

কর্তব্যের দ্বিতীয়, দুরূহতম অংশটার সমাধান করতে হলে বৃজৌয়ার 
উপর বিজয়ী প্রলেতারিয়েতকে কৃষকসম্প্রদায় প্রসঙ্গে তার রাজনীতির 
নিম্নর্প মূলধারা অটলভাবে অনুসরণ করতে হবে: মালিক কৃষক থেকে 
মেহনতাঁ কৃষকদের, __ ব্যাপারী কৃষক থেকে শ্রমজীবী কৃষকদের, -__ 
কালোবাজারী কৃষক থেকে খাটিয়ে কষকদের তফাৎ করতে হবে, সামা টানতে 
হবে। 

এই সীমা টানাতেই সমাজতল্দের সমস্ত মর্মার্থ । 

এবং অবাক হবার ছু নেই যে মুখে সমাজতন্ত্রী ও কাজে পেটি 
বুর্জোয়া গণতন্ত্রীরা (মার্তভ ও চের্নোভরা, কাউতস্কি কোং) সমাজতল্মের 
এই মর্মার্থ বোঝেন না। 

উীল্লাখত এই সীমা টানা আত দুর্হ, কেননা জাবস্ত বাস্তবে 'কৃষকদের' 


প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনীতি ২১৩ 


সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যত বিভিন্নতাই থাক, যত বৈপরাঁত্যই থাক, তা সবই 
এক সমগ্রে নিহত। তাহলেও সীমা টানা সম্ভব এবং সম্ভব শুধু নয়, কৃষক 
জোত ও কৃষক জীবনযাত্রার পারস্থিতি থেকেই তা আনবার্যরূপে বোৌরয়ে 
আসে। যুগের পর যুগ মেহনতাঁ কৃষকদের পঁড়ন করেছে জামদার, 
পঃজিপতি, ব্যাপারী, কালোবাজারী ও তাদের রাষ্ট্র, সবচেয়ে গণতান্িক 
বুর্জোয়া প্রজাতন্মও তার অন্তর্গত । যুগের পর যুগ ধরে মেহনতাঁ কৃষকেরা 
এই সব পীঁড়ক ও শোষকদের প্রাত বিদ্বেষ ও শুতা পোষণ করে এসেছে 
এবং জীবন থেকে পাওয়া এই শশক্ষায়” কৃষকেরা বাধ্য হচ্ছে পাঁজপাঁতদের 
এঁক্য সন্ধানে। অথচ সেই সঙ্গেই অর্থনৌতক পরিস্থিতির ফলে, পণ্য 
অর্থনীতির পারাস্থাতর ফলে আনবার্যভাবেই কৃষকেরা (সর্বক্ষেত্রে নয়, কিন্ত 
আত প্রচুর পাঁরমাণ ক্ষেত্রেই) পারিণত হচ্ছে ফাঁড়িয়া ও কালোবাজারীতে। 

আমাদের উপরে-উল্লিখিত পাঁরসংখ্যান থেকে মেহনত কৃষক ও 
কালোবাজারী কৃষকের পার্থক্য পরিচ্কার ফুটে উঠছে। রাষ্ট্রীয় সংস্থার যে 
সব ঘুটি সম্পর্কে শ্রীমক সরকার ভালোই সচেতন, কিন্তু সমাজতন্তে 
উতরুমণের প্রথম পর্বে যা দূর করা সম্ভব নয়, সে সব রুটি সত্তেও রাষ্ট্রীয় 
সংচ্থাগুলির হাতে বাঁধা রাষ্ট্রীয় দরে এই যে-কৃষক ১৯১১৮--১৯১৯ সালে 
শহরের ক্ষুধার্ত শ্রীমকদের জন্য ৪ কোটি পুদ শস্য 'দয়োছিল -- এই কৃষক 
হল মেহনত কৃষক, সোশ্যালিস্ট-শ্রীমকের পূর্ণাধকারী কমরেড, তার 
সর্বাধক বিশ্বাসযোগ্য সহযোগী, পঁজর জোয়ালের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক 
সহোদর ভাই। আর এঁ যে-কৃষক শহরের শ্রমকদের টানাটানি ও বৃতুক্ষার 
সুযোগ দিয়ে, রাষ্ট্রকে ফাঁকি 'দয়ে, সব প্রতারণা, ল্‌ণ্ঠন, জালজ;য়াচুরি 
বাঁড়য়ে তুলে ও তার পুনজন্ম দিয়ে গোপনে গোপনে ৪ কো পুদ শস্য 
বাক্রু করেছে রাষ্ট্রীয় দরের দশগুণও বোশি দরে, এই কৃষক হল কালোবাজারা, 
পজপ[তর সহযোগণ, এ হল শ্রমিকদের শ্রেণীশরু, এ হল শোষক । কেননা 
উদ্বৃত্ত শস্য হাতে থাকা, যা আহরিত হয়েছে সর্বরাষ্ট্রীয় ভূমি থেকে এবং 
এমন কৃষিষল্পের সাহায্যে যার সৃষ্টিতে কোনো না কোনো ভাবে শদ্ধু কৃষক 
নয়, শ্রামক প্রড়াতর শ্রমও ঢালা হয়েছে, এই উদ্বন্ত শস্য রাখা ও তা নিয়ে 
কালোবাজাঁর করার অর্থ ক্ষুধার্ত শ্রীমকের শোষক বনা। 
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আমাদের সংবিধানে (৮৪) শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে অসাম্য, সংবিধান 
সভার ভাঙন, উদ্বন্ত শস্যের জবরদাঁস্ত আদায় প্রভাীতির দিকে আঙুল দেখিয়ে 
আমাদের চাঁরাঁদক থেকে চিতকার ওঠে, তোমরা স্বাধীনতা, সমতা ও গণতন্মের 
লঙ্ঘক। আমরা জবাব দিই: মেহনতাঁ কৃষকেরা যুগের পর যুগ যাতে 
জর্জরিত হয়েছে সেই বাস্তব অসাম্য, সেই বাস্তব স্বাধীনতাহঈীনতা বিলোপ 
করার জন্য আমাদের মতো এতখানি করেছে এমন রাষ্ট্র দুনিয়ায় নেই। কিন্তু 
কালোবাজারী কৃষকের সঙ্গে সমতা আমরা কখনো মানি না, যেমন মানি না 
লুঠ করার জন্য প্রথমেব 'দ্বাধীনতা'। এবং যে সব শাক্ষত ব্যক্ত এই 
পার্থক্যটা বুঝতে চান না, তাঁরা নিজেদের গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্র, 
আন্তজজাতিকতাবাদী, কাউংাস্ক, চের্নোভ, মার্তভ বলে অভিহিত করলেও 
তাঁদের আমরা শ্বেতরক্ষী বলেই দেখব । 


৫ 


সমাজতন্ত হল শ্রেণীর বিলোপ। এই বিলোপের জন্য প্রলেতারনয় 
একনায়কত্ব যথাসাধ্য করেছে । কিছ আবলম্ল্ইে শ্রেণীর বিলোপ সম্ভব নয়। 

প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যৃগ ধরে শ্রেণী আছে ও থাকবে। শ্রেণী যখন 
লোপ পাবে, তখন একনায়কত্বের প্রয়োজন থাকবে না। শ্রেণী লোপ পাবে না 
প্রলেতারীয় একনায়কত্ব ছাড়া। 

শ্রেণী থেকে গেছে, 'কন্তু প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে প্রত্যেক 
শ্রেণীরই র্‌পাস্তর ঘটেছে; বদলেছে তাদের পারস্পারক সম্পর্কও । প্রলেতারীয় 
একনায়কত্বের আমলে শ্রেণী-সংগ্রাম লোপ পায় না, অন্য রূপ পারিগ্রহ করে 
মার। 

পঃজিবাদে প্রলেতারয়েত ছিল নিপনীড়ত শ্রেণী, উৎপাদন-উপায়ের 
উপর সর্বাবধ মাঁলকানা-বজিত শ্রেণী, এমন একমান্ শ্রেণী যা সরাসরি ও 
সমগ্রভাবে ছিল বুৃর্জোয়ার বিপরীতে এবং তাই একমাত্র সেই শেষ পযন্ত 
বিপ্রবী হবার ক্ষমতা ধরেছিল। বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ ক'রে ও রাজনৈতিক 
ক্ষমতা জয় করে প্রলেতারিয়েত হয়ে দাঁড়াল শানক শ্রেণী: স্বহস্তে রাম্দ্রীয় 


প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনশীতি ২১৫ 


ক্ষমতা ধরে রেখেছে সে, ইতিমধ্যেই সামাজনীকৃত উৎপাদন-উপায়ের ব্যবস্থাপনা 
করছে, দোদুল্যমান অন্তর্বতাঁ অংশ ও শ্রেণীগ্ীলকে সে চালাচ্ছে, শোষকদের 
প্রতিরোধের বার্ধত উদ্যোগকে সে দমন করছে। এ সবই হল শ্রেণন-সংগ্রামের 
বিশেষ কর্তব্য -_ এমন কর্তব্য যা প্রলেতাঁরয়েত আগে হাজির করে নি 
ও করতে পারত না। 

শোষকদের, জামদার ও পঃজিপাতিদের শ্রেণী অন্তর্ধান করে নি এবং 
প্রলেতারীয় একনায়কত্বে সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্ধান করতে পারে না। শোষকেরা 
পরাজত কিন্তু বিলুপ্ত নয়। তাদের রয়ে গেছে আন্তর্জাতিক ঘাঁটি, 
আন্তর্জাতিক পঁজ, যার একটা শাখা হল তারা। কিছু কিছু উৎপাদন- 
উপায়ের অংশাঁবশেষ তাদের রয়ে গেছে, রয়েছে টাকা, রয়েছে বপুল সামাজিক 
সম্পর্ক। ঠিক তাদের এই পরাজয়ের ফলেই তাদের প্রাতিরোধের উদ্যোগ 
বেড়ে উঠেছে শতেক গুণ, হাজার গুণ। রাম্ট্রিক, সামারক, অর্থনৈতিক 
পাঁরচালনা “বিদ্যায় তারা একটা আতি, আতবৃহৎ ভারাধিক্য পেয়েছে, ফলে 
সাধারণ জনসংখ্যার তারা যেটুকু অংশ তার চেয়ে তাদের তাৎপর্য অতুলনীয় 
রকমের বোশ। শোষতদের 'বজয়ী অগ্রবাহনীর বিরুদ্ধে, অর্থাৎ 
প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে উচ্ছল্ন শোষকদের শ্রেণী-সংগ্রাম হয়ে উঠেছে 
অপাঁরসীম রকমের বোশ নিষ্ঠুর। কিন্তু যাঁদ বিপ্লবের কথা বলতে হয়, 
যাঁদ সংস্কারবাদশ মোহ দিয়ে তার অর্থ বদলে দেওয়া না হয় (যা করে 
য় আন্তজ্শাতকের সমস্ত বেরা), তাহলে এটা না হয়ে যায় না। 

শেষত, সাধারণভাবে সমস্ত পেটি বুর্জোয়ার মতোই কৃষকসম্প্রদায় 
প্রলেতারীয় একনায়কত্বের আমলেও একটা মাঝামাঝি অন্তর্বতর্শ অবস্থায় 
থাকে: একদিকে এরা হল মেহনতাীদের একটা বেশ বড়ো (এবং পশ্চাংৎপদ 
রাশিয়ায় বিপুল) জনগণ, যারা জমিদার ও পঁজিপতিদের হাত থেকে 
মূক্তিলাভের জন্য মেহনতাঁদের সাধারণ স্বার্থে এক্যবদ্ধ; অন্যাদকে এরা হল 
শবাচ্ছন্ন ক্ষুদে উৎপাদক, সম্পাত্তমালক ও ব্যাপারী । এরুপ অর্থনোৌতিক 
পরিস্থিতিতে আনবাষই প্রলেতারয়েত ও বুর্জোয়ার মধ্যে দোদুল্যমানতা 
জাগে। এবং এই শেষোক্ত দুইয়ের মধ্যে প্রথরীভূত সংগ্রামের ক্ষেত্রে, সমস্ত 
সামাজিক সম্পর্কের আঁবশ্বাস্য রকমের প্রচন্ড ভাঙনের ক্ষেত্রে, পুরাতনের 
প্রাত, বাঁধগতের প্রাতি, অপারবর্তনীয়তার প্রাতি ঠিক এই কৃষক ও 


২১৬ ভ. ই. লোনন 


সাধারণভাবে পেটি বুর্জোয়াদের অত্যাধিক অভ্যন্ততার ক্ষেত্রে এ তো স্বাভাঁবক 
যে এদের মধ্যে পক্ষ থেকে পক্ষান্তর গ্রহণ, দোলায়ষানতা, ডগবাঁজী, অনিশ্চিত 
ইত্যাঁদ দেখে যেতে থাকব। 

এই শ্রেণী বা এই সব সামাজিক অংশগুলির প্রসঙ্গে প্রলেতারিয়েতের 
কর্তব্য হল তাদের পাঁরচালিত করা, তাদের উপর প্রভাব "বিস্তারের জন্য 
সংগ্রাম করা। দোদুল্যমান ও আস্থিরমাতিদের সঙ্গে টেনে নিয়ে যাওয়া _ এই 
হল প্রলেতারিয়েতের করণীয়। 

যাঁদ আমরা সমস্ত মূল শীক্ত বা শ্রেণীর এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্বের 
ফলে তাদের পারবর্তিত পরস্পর সম্পর্কের তুলনা করি, তাহলে দেখব, ২য় 
আন্তজজাঁতকেব সমস্ত প্রতিনিধিদের বেলায় যা দেখি, সাধারণভাবে 'গণতন্দ্বে 
মাধ্যমে সমাজতন্তে উতরুমণের প্রচালত পোঁট বুর্জোয়া ধারণাটা ক 
অপাঁরসীম একটা তাঁত্বঁক গাঁজাখুরি, কী নিব্রীদ্ধতা। গণতন্দতের' 
অনাপেক্ষিক, শ্রেণীবাহ্ভভতি আধেয় প্রসঙ্গে বুর্জোয়ার কাছ থেকে উত্তরাধিকার- 
পাওয়া কুসংস্কার -- এই হল এ ভ্রান্তর ভিত্তি, আসলে প্রলেতারায় 
একনায়কত্বে গণতল্তও উত্তীর্ণ হয় একেবারেই নতুন একটা পর্যায়ে এবং সমস্ত 
ও সরবাবধ রূপকে স্বীয় অধীনে এনে শ্রেণী-সংগ্রামও উঠে যায় উচ্চতর 
একটা স্তরে । 

স্বাধীনতা, সমতা, গণতন্দের সাধারণ বুলি আসলে পণ্য-উৎপাদনণী 
সম্পকেরি ছাঁচে-ঢালা একটা বোধের অন্ধ পুনরাবাত্তর সমতুল্য । এই সব 
সাধারণ বুলির সাহায্যে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রত্যক্ষ কর্তব্য সম্পাদন 
করতে যাওয়াব অর্থ সম্পূর্ণত বুর্জোয়ার তাত্বক এবং নৌতিক অবস্থানে 
চলে আসা। প্রলেতারয়েতের দাঁন্টিভাঙ্গ থেকে প্রশ্নটা দাঁড়ায় শুধু এই: 
কোন শ্রেণীর নিপঈড়ন থেকে মুক্ত? কোন শ্রেণীর সঙ্গে কোন শ্রেণীর 
সাম্য? গণতন্ত্র ব্যক্তিগত মালিকানার 'ভীন্ততে, নাকি ব্যক্তিগত মালিকানা 
লোপের জন্য সংগ্রামের বনিয়াদে 2 ইত্যাদি । 

'আয্টি-দ্যুরিং গ্রন্থে এঙ্গেলস বহু আগেই বলে গেছেন যে শ্রেণণ 
িলোপের অর্থে সাম্য না বুঝলে পণ্য-উৎপাদনী সম্পকের ছাঁচে-ঢালা 
হওয়ায় সাম্যের বোধটা পাঁরণত হয় কুসংস্কারে। সাম্যের বুর্জোয়া-গণতান্ন্িক 
বোধের সঙ্গে সমাজতান্তিক বোধের পার্থক্যের এই প্রাথথীমক সত্যটা ভ্রুমাগত 


প্রলেতারীয় একনায়কত্বের যুগে অর্থনীতি ও রাজনশীত ২১৭ 


ভুলে বসা হচ্ছে। আর এ সত্য যাঁদ না ভোলা হয়, তাহলে স্বতঃস্পম্ট 
হয়ে ওঠে যে, বুর্জোয়াকে উচ্ছেদকারী প্রলেতারয়েত তদ্দবারা শ্রেণী 
1বলোপের দিকেই সবচেয়ে চূড়ান্ত পদক্ষেপ করছে, এবং তা সমাপনের জন্য 
প্রলেতারিয়েতকে শ্রেণী-সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে রাষ্্রক্ষমতার 
যন্তকে ব্যবহার করে এবং উচ্ছন্ন বুর্জোয়া ও দোদুল্যমান পোঁট 
বুর্জোয়া প্রসঙ্গে সংগ্রাম, প্রভাব-বিস্তার ও চাপের বাভন্ন রকম পদ্ধাত 
প্রয়োগ করে। 
[ন্রমশঃ (৮৫)] 
৩০.১০-১৯১৯ 
৩৯শ খন্ড, প্‌ঃ ২৭১--২৮২ 


প্রাচ্য জাতিসমহের কমিউানষ্ট সংগঠনগ্ালর 
দ্বিতীয় সারা-র;শ কংগ্রেসে রিপোর্ট (৮৬) 
২২শে নভেম্বর, ১১১৯ 


কমরেডগণ! প্রাচ্যের মূসালম সংগঠনগ্ীলর প্রাতানাধ কাঁমউনিস্ট 
কমরেডদের এই কংগ্রেসকে আভনন্দন জানাতে পেরে এবং রাঁশয়ার, তথা 
দুনিয়ার বর্তমান পাঁবাস্ছতি কী দাঁড়িয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলবার 
সুযোগ পেয়ে আম অত্যন্ত আনান্দিত। বর্তমান ঘটনাবলনই আমার বক্তব্যের 
বিষয়, এবং আমার ধারণা, এই মুহূর্তে সমস্যাঁটর সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ 
দিক হল সাম্রাজ্যবাদের প্রাতি প্রাচ্য জাঁতসমূহের মনোভাব এবং এদের মধ্যে 
বৈপ্লবিক আন্দোলন। একথা স্বতঃস্পম্ট যে প্রাচ্য জাতিগুলির এই বৈপ্লাবিক 
আন্দোলন বর্তমানে সফলভাবে বিকশিত হতে পারে, তা সমাধানে পেশছতে 
প্রজাতন্তের বৈপ্লাবক সংগ্রামের সাঁহত প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিম্ট থেকে । একাধিক 
পারস্থিতির দরুন -- তার মধ্যে রাশিয়ার পশ্চাৎপদতা, বিপৃল আয়তন এবং 
পাশ্চম ও পূর্য ইউরোপ ও এঁশয়ার সীমান্তরেখায় অবাস্থীতর দরুন -_ 
সাম্রাজ্যবাদের বরুদ্ধে বিশ্ব সংগ্রামের অগ্রদূত হবার পুরো বোঝাটা আমাদের 
ঘাড় পেতে নিতে হয়েছিল -- এবং সেটা আমাদের কাছে একটা মস্ত 
সম্মানের বিষয়। সেইজন্য আশু ভাবষ্যতে সমগ্র ঘটনাধারার মধ্যে আন্তজাতিক 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা আরো ব্যাপক ও আরো একরোখা সংগ্রামের 
পূর্বাভাষ দেখা যাচ্ছে, এবং তা আনবার্যভাবেই জার্মান, ফ্রান্স, ইংলণ্ড 
ও আমোরিকার সংযুক্ত সাম্রাজ্যবাদের শাক্তর বিরুদ্ধে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র 
সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হবে। 

সামারক 'দিকটার কথা ধরলে, আপনারা জানেন কী ভাবে সমস্ত ফ্রুণ্টেই 
অবস্থা এখন আমাদের অনুকূলে । এ প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা করব না; 


প্রাচ্য জাতিসমূহের কমিউীনস্ট সংগঠনগৃঁলর ২য় কংগ্রেস ২১৯ 





শুধু এইটুকু বলব যে আন্তজাতিক সাম্রাজ্যবাদ জোর করে যে-গৃহযুদ্ধ 
আমাদের ওপর চাঁপয়ে দিয়েছে তাতে রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ 
সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্রের ওপর এই দুই বছরে সংখ্যাতীত দুর্দশা নেমেছে, 
শ্রামক কৃষকের ওপর এমন সাধ্যাতীত একটা বোঝা চেপেছে যে প্রায়ই মনে 
হয়েছে যে তারা বুঝ আর সইতে পারবে না। কিস্তু সঙ্গে সঙ্গে এ যুদ্ধ 
তার রূঢ় হিংস্রতায়, আমাদের তথাকাঁথত যে ণমন্ররা' সমাজতাল্তিক বিপ্রব 
শুরু হবার আগে থেকেই আমাদের লৃঠ করছিল, এখন যারা হয়ে উঠেছে 
জানোয়ার, তাদের নির্মম রকমের রূঢ় হামলায় এ যুদ্ধ এক অলাঁকিক ব্যাপার 
ঘটিয়েছে, য্দ্বক্লান্ত যে-লোকগুলো ফের আর একটা যুদ্ধ সইতে পারবে না 
বলে মনে হচ্ছিল, তাদের এমন যোদ্ধায় পারণত করেছে যে তারা শুধু দুই 
বছর ধরে যুদ্ধে রুখে রইল তাই নয়. এ যুদ্ধকে এখন শেষও করছে জয়ের 
মধ্যে। কলচাক, ইউদেনিচ, দেনিকিনের ওপর আমরা এখন যে সব জয়লাভ 
করছি, তাতে মুক্তি সংগ্রামে উত্থিত জাতি ও দেশগুলির বিরুদ্ধে বিশ্ব 
সাম্রাজ্যবাদের সংগ্রামের ইতিহাসে একটা নতুন পর্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এই 
দিক থেকে, আমাদের দুই বছরের গৃহযুদ্ধ ইতিহাসের স:প্রাচীন একটা 
পর্যবেক্ষণকে পুরোপ্ীর প্রমাণ করেছে, যথা: যুদ্ধের চারত্র ও সাফল্য 
নির্ভর করে সর্বোপাঁর যুদ্ধগামণ দেশাঁটর আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার ওপর এবং 
যুদ্ধের পূর্বে উক্ত দেশটি যে আভ্যন্তরীণ নীতি অনুসরণ করছিল, যুদ্ধ 
তারই প্রাতফলন। যুদ্ধ চালানোর মধ্যে এ সবই প্রাতিফলিত হয় 
আনিবার্যরূপে। 

কোন শ্রেণী যুদ্ধ চাঁলয়েছিল বা এখনো চালাচ্ছে এ এক আত 
গুরুত্বপূর্ণ প্রশন। আমাদের গৃহযুদ্ধ যে চালাচ্ছে মুক্তিজয়ী শ্রীমক ও 
কৃষকেরা, স্বদেশের, তথা সমগ্র বিশ্বের পঃজপাঁতিদের হাত থেকে মেহনতাদের 
রাজনোতিক মুক্ত সংগ্রামেরই যে তা ক্রমানুবর্তন -- এই ঘটনাঁটর দৌলতেই 
রাশিয়ার মতো অমন পশ্চাংপদ, চার বছরের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে অবসন্ন 
একটি দেশেও এমন লোক পাওয়া গেল যারা দুই বছরের অতুলনীয়, 
আঁবশ্বাস্য দুঃখকম্ট, ও বাধাঁবঘের মধ্যে দিয়েও সে যুদ্ধকে চালিয়ে যাবার 
মতো দ্‌ঢ়চিত্ত। 


২২০ ভ. ই. লোনিন 


এর আতি জাজবলামান প্রমাণ পাওয়া যায় গৃহযুদ্ধের ইতিহাসে কলচাকের 
ক্ষেত্রে। কলচাক এমন শব্ু যে সাহায্য পেয়েছিল বিশ্বের সবলতম সবকটি 
শাক্তর কাছ থেকে; তার ছিল একটা রেলপথ, লাখ-খানেক বিদেশ সৈন্য 
সে রেলপথ রক্ষা করেছে, তার মধ্যে ছিল বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের সেরা পল্টন, 
যথা জাপানী পল্টন __ এরা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য তোর হয়েছিল 
কিন্তু তাতে প্রায় কোনো অংশই নেয় নি, এবং সে কারণে তাদের ক্ষাতি 
হয়েছে খুব অল্পই। কলচাক নির্ভর করেছিল সাইবেরীয় কৃষকদের ওপ্রর_ 
এরা সবচেয়ে সমৃদ্ধ কৃষক, ভূঁমদাসত্ব এদের কখনো সইতে হয় নি, সেই 
কারণে স্বভাবতই এরা ছিল কমিউনিজম থেকে সবচেয়ে দূরে । মনে হয়োছল 
কলচাকের শাক্ত বুঝ অপরাজেয়, কেননা তার সৈন্যদল হল আন্তর্জাতক 
সাম্রাজ্যবাদের অগ্রবাহনী। আজো পর্যন্ত জাপানী ও চেকোস্লোভাক বাঁহনণ, 
তথা অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশেরও আরো কয়েকটি বাহনী সাইবোরয়ায় 
সক্রিয়। তা সত্তেও, প্রভূত প্রাকৃতিক সম্পদে পাঁরপূর্ণ সাইবোরিয়ার 
ওপর কলচাকের এক বছরের বোশ শাসনের যে আভিজ্ঞতা, যে- 
শাসন প্রথমে সমর্থন পেয়োছল ২য় আন্তজ্শাতকের সমাজতান্তিক 
পার্টিগাঁলর কাছ থেকে, সংঁবধান সভা কাঁমাটির (৮৭) ফ্রন্ট গঠনকারণ 
মেনশোভক ও সোশ্যালস্ট-রেভালউশানারদের কাছ থেকে, এবং এই 
পরিস্থিতিতে সাধারণ লোকের চোখে, ইতিহাসের সাধারণ ধারার দিক থেকে 
যা মনে হয়োছল অটুট ও অপরাজেয় -- সে অভিজ্ঞতা থেকে আসলে দেখা 
গেল এই: কলচাক যতই রাশিয়ার গভীরে এগুতে থাকল, ততই বেশি করে 
সে অবসন্ন হয়ে পড়ল এবং পাঁরশেষে এখন আমরা দেখাছি কলচাকের ওপর 
সোভিয়েত রাশিয়ার পরিপূর্ণ বিজয়। এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এই তথ্যের 
বাস্তব প্রমাণ "পাওয়া যাচ্ছে যে পঃজিপাতিদের জোয়াল থেকে যে শ্রামক 
অলোকিক কান্ড ঘটে। এক্ষেত্রে বাস্তবে আমরা এই প্রমাণই পাচ্ছি যে একটা 
বৈপ্লাবক যুদ্ধ যখন সাঁত্যকরেই নিপাঁড়ত মেহনতাী জনগণকে আকৃষ্ট ও 
আগ্রহশী করে তোলে, যখন তা থেকে তারা এই চেতনা পায় যে তারা 
শোষকদের 'বির্দ্ধে লড়ছে _- তখন সের্প বৈপ্লাবক যুদ্ধ থেকে জাগে 
অলৌকিক কাণ্ড ঘটাবার মতো উদ্যোগ ও সামর্থয। 
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আমার বিশ্বাস, লাল ফোজ যে কাজ করেছে, তার সংগ্রাম ও 1বজয়ের 
ষে ইতিহাস, __ সমস্ত প্রাচ্য জাতিগৃলির কাছে তার তাৎপর্য বিপুল ও 
বিশ্বব্যাপী । প্রাচ্য জাতিগুলিকে তা দোঁখয়ে দিচ্ছে যে তারা যত দুর্বলই 
হোক, চমকপ্রদ কাঁরগাঁর ও সমরববিদ্যা প্রয়োগকারী ইউরোপায় নিপণড়কদের 
শীক্ত যত দুজয় মনে হোক, -- তা সত্তেও, নিপীড়িত জনগণ কর্তৃক 
পারচালত কোনো বৈপ্লাবক যুদ্ধ যাঁদ সাত্যই লক্ষ লক্ষ মেহনতাঁ ও 
শোষতকে উদ্ধদ্ধ করতে পারে, তবে তার মধ্যে এমন সম্ভাবনা, এমন 
অলোকিকত্ব নাহত থাকছে যে প্রাচ্য জাতিগ্ঁলর মুক্ত বর্তমানে পুরোপনার 
বাস্তবে সাধনযোগ্য হয়ে দাঁড়য়েছে এবং তা শুধু আন্তর্জাতিক বিপ্লবের 
পারপ্রেক্ষিতের দিক থেকে নয়, এশিয়ায়, সাইবেরিয়ায় প্রত্যক্ষ সামারক 
আভক্ঞতার দিক থেকেও, সমস্ত শাক্তশাল সাম্রাজ্যবাদী দেশের 
সামারক আক্রমণে ক্ষাতগ্রস্ত সোভিয়েত প্রজাতন্তের আভজ্ঞতার দিক 
থেকেও। 

আধকন্তু, রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধের এ আভিজ্ঞতা আমাদের এবং সমস্ত দেশের 
কামউনিস্টদের দেখিয়ে দিয়েছে যে গৃহযুদ্ধের আগুনে বৈপ্লাবক উদ্দীপনা 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটা পরাক্রান্ত আভ্যন্তরণ সংহতিও গড়ে ওঠে। 
প্রত্যেক জাতির সমস্ত অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক শাক্তর পরাক্ষাক্ষেত হল 
যৃদ্ধ। শেষ 'বচারে, ক্ষুধায় ও শীতে পীঁড়ত শ্রাীমক কৃষকের পক্ষে যদ্ধটা 
যত অপরিসীম রকমের কম্টকরই হোক না কেন, এই দুই বছরের আভিজ্ঞতার 
পরে, তার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে আমরা জিতছি, এবং জিতব, কারণ 
আমাদের আছে একটা পশ্চাৎ-ব্যহ, একটা শীক্তশালন পশ্চাং-ব্যহ, কারণ 
শীত ও ক্ষুধা সত্তেও শ্রামক কৃষকেরা সম্মীলত ও শাক্তশালা, প্রাতাট 
জোরালো আঘাতের তারা জবাব দেয় শক্ত ও অর্থনৈতিক পরান্রমের 
গ্রন্থনা বাঁড়য়ে। এবং কেবল এর জন্যই সম্ভব হয়েছে কলচাক, ইউদেনিচ 
ও তাদের মন্দের ওপর, 'বশ্বের প্রবলতম শীক্তগ্যালর ওপর জয়লাভ। গত 
দুই বছরে দেখা গেছে যে একদিকে, বৈপ্লাবক যুদ্ধের বিকাশ সম্ভব এবং 
অন্যদিকে, সোভিয়েত রাজ সবল হয়ে উঠছে বৈদেশিক আক্রমণের প্রচণ্ড 
আঘাতেও -- এ আরুমণের লক্ষ্য ছিল বিপ্লবের জবালামুখাটিকে, আন্তর্জাতিক 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার স্পর্ধা যারা করেছে সেই শ্রামক 
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ক্ষকদের প্রজাতন্তাটকে দূত ধ্বংস করা। কিন্তু রাশিয়ার শ্রামক কৃষককে 
ধ্বংস করার বদলে তাদের কেবল পোড় খাইয়ে শক্ত করেই তারা 
তুলেছে। 

এই হল আমাদের বর্তমান মুহূর্তের প্রধান খাঁতিয়ান, প্রধান তাৎপর্য । 
আমাদের ভূখণ্ডে শেষ যে শব্রাট এখনো রয়ে গেছে সেই দেনিকিনের ওপর 
এখন চূড়ান্ত জয়লাভের দিকে আমরা এগুচ্ছি। আমরা নিজেদের 
শীক্তশালী বলে মনে করাছ এবং হাজার বার একথা বলতে পারি এবং 
একথা বললে ভুল হবে না যে প্রজাতন্বের আভ্যন্তরীণ অবস্থা মজবূত হয়েছে, 
দেনীকনের সঙ্গে যুদ্ধ থেকে আমরা বেরিয়ে আসব বহুগুণ শক্তিশালী 
এবং সমাজতান্তিক ইমারৎ নির্মাণের কাজ হাসিল করার জন্য আঁধকতর 
প্রস্তুত হয়ে, __ এ নির্মাণের কাজে আমরা গৃহযুদ্ধের ভেতর আতি অল্পই 
সময় ও শীক্ত ব্যয় করতে পেরেছি, এবং কেবল এখনই একটা স্বাধীন 
রাস্তায় পা দেবার পর তাতে নিঃসন্দেহেই আমরা পুরোপ্ীর আত্মনিয়োগ 
করতে পারব। 

পশ্চিম ইউরোপে আমরা দেখাছ সাম্রাজ্যবাদের ভাঙন। আপনারা জানেন, 
এক বছর আগে এমনাক জার্মান সমাজ তন্নীদেরও কাছে, -- তথা আঁধিকাংশ 
সমাজতন্তীদেব কাছেই, অবস্থা কী তা যাদের মাথায় ঢুকাছল না -_ মনে 
হয়োছল যে বশ্ব সাম্রাজ্যবাদের দুই দলের মধ্যে সংগ্রাম চলছে, এবং তাদের 
বিশ্বাস ছিল এই সংগ্রামেই ইতিহাস আচ্ছন্ন, অন্যতর কিছু ঘটাবার মতো 
কোনো শক্তি নেই; তাদের মনে হয়োছিল যে পরান্রান্ত 'বশ্ব-দস্যদের কোনো 
না কোনো দলে যোগ না 'দয়ে এমনাঁক সমাজতন্তদেরও কোনো উপায়ান্তর 
নেই। ১৯১৮ সালের অক্টোবরের শেষে এই রকমই মনে হয়েছিল। কিন্তু 
আমরা দেখাঁছ যে তার পর থেকে এক বছরে বিশ্ব ইতিহাস অভূতপূর্ব 
কতকগুলি ঘটনার মধ্যে দিয়ে এগিয়েছে, ব্যাপক ও গভীর কতকগুলি ঘটনা; 
তাতে চোখ খুলে দিয়েছে এমন বহু সমাজতল্তীর, যারা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের 
কালে ছিল স্বদেশ-প্রেমিক এবং আত্মপক্ষ সমর্থন করত এই বলে যে তারা 
শনুর সম্মুখীন; বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তারা মৈত্রী 
সমর্থন করত এই অজুহাতে যে তারা নাক জার্মান সাম্রাজ্যবাদের হাত 
থেকে মাক্ত আনছে। দেখুন, এ যুদ্ধে কত মোহের অবসান হল! আমরা 
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দেখাঁছ জার্মান সাম্রাজ্যবাদের ভাঙন, যার ফলে দাঁড়াচ্ছে শুধু প্রজাতাল্ত্িক 
নয়, একটা সমাজতানল্তিক বিপ্রবও। আপনারা জানেন, জার্মানিতে আজ 
শ্রেণী-সংগ্রাম আরো তীব্র হয়ে উঠেছে এবং ক্রমেই আসন্ন হয়ে উঠছে 
গৃহযুদ্ধ _ এ হল জার্মান প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম জার্মান সাম্রাজ্যবাদদের 
বিরুদ্ধে যারা প্রজাতন্ত্রী ছদ্মবেশ নিলেও সাম্রাজ্যবাদের প্রাতানধিই 
থেকে গেছে। 

সবাই জানেন, পশ্চিম ইউরোপে সমাজ বিপ্লব পেকে উঠছে দিনে দিনে 
শুধু নয় দশ্ডে দণ্ডে, এবং আমোরকা ও ইংলন্ডেও, সংস্কৃতি ও সভ্যতার 
তথাকথিত প্রবক্তাদের দেশে, হুনদের -- জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর 
বিজয়ীদের দেশেও এ একই ব্যাপার ঘটছে। অথচ, যখন ভার্সাই শাস্তি 
(৮৮) পর্যস্ত ব্যাপারটা গড়াল, তখন সকলেই দেখতে পেল ব্রেস্তএর যে 
শান্ত জার্মান দস্যরা আমাদের ওপর জোর করে চাঁপয়েছিল, তার চেয়েও 
এ শান্ত শতগুণ লুগ্েরা; এই সব দুরদ্ট বিজয়ী দেশগুলির পঃজপাতি 
ও সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের নিজেদের ওপর প্রবলতম যে আঘাত হানতে পারে 
সেই হল ভার্পাই শান্ত। ভার্সাই শান্তি বিশেষ করে বিজেতা 
জাতিগুলির চোখ খুলে দেয় এবং দেখিয়ে দেয় যে সামনে ওরা সংস্কৃতি 
ও সভ্যতার প্রবক্তা নয়; বরং গণতাঁন্দ্ক হলেও ইংলন্ড ও ফ্রান্স হল 
শ্বাপদ-সাম্রাজ্যবাদীদের পাঁরচাঁলত রাম্ট্র। এই "হংম্রকদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ 
সংগ্রাম এত দ্রুত বেড়ে উঠছে যে এই কথা জেনে আমরা খুশি হতে পারি 
যে উল্লাসত সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে ভার্সাই শান্তিটা শুধু একটা বাহ্য বিজয়; 
আসলে সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী জগতের ধংস তাতে সূচিত হচ্ছে, এবং সচিত 
হচ্ছে সেই সব সমাজতন্রদের কাছ থেকে মেহনত জনগণের দু প্রত্যাবর্তন, 
যারা যুদ্ধের সময় পচ-ধরা সাম্রাজ্যবাদের প্রাতিনাধদের সঙ্গে জোট বেধে 
যুধ্যমান 'হিংম্রকদের কোনো না কোনো দলকে সমর্থন করোছিল। মেহনতাদের 
চোখ খুলে গেছে, কারণ ভার্সাই শান্তি হল লুঠেরা শাস্তি এবং তা দোঁখয়ে 
দিল যে জার্মানির সঙ্গে ফ্রান্স ও ইংলণ্ড প্রকৃতপক্ষে লড়াছিল শুধু 
উপনিবেশে নিজেদের প্রভুত্ব সংহতি এবং তাদের সাম্রাজ্যবাদী পরাক্রুম 
বাঁড়য়ে নেবার জন্য। যত 'দিন যাচ্ছে ততই এ আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম প্রসারিত 
হচ্ছে। লম্ডন থেকে প্রাপ্ত ২১শে নভেম্বর তারিখের একটা বেতারবার্তা 
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আজ আম দেখলাম; তাতে আমোঁরকান সাংবাদিকরা _ বিপ্লবীদের 
প্রাতি এরা সহানুভূতশীল এমন সন্দেহের অবকাশ নেই _ বলছেন 
যে ফ্রান্সে আমোরকানদের প্রাত একটা অভূতপূর্ব বিদ্বেষের উৎসার দেখা 
যাচ্ছে কারণ আমোরকানরা ভার্সাই শান্তিচুক্তি অনুমোদন করতে 
অস্বীকার করছে। 

ইংলন্ড ও ফ্রান্স বিজেতা, কিন্তু আমোরকার কাছে তারা দেনায় আকণ্ঠ 
নমাজত -- আমোরকা স্থির করেছে, ইংরেজরা ও ফরাসীরা '্জেদেব 
যত খুশি বিজয়ী বলে ভাবুক, সে কিন্তু দুধের ক্ষীরটুকু দখল ক'রে 
যুদ্ধকালীন সাহায্যের দরুন তেজারতী সুদ আদায় করে ছাড়বে; তার 
গ্যাবাণ্ট হবে আমোবকান নৌবাহনী, বর্তমানে তা গড়ে তোলা হচ্ছে এবং 
আকাবে তা বৃটিশ নৌবাহননীকে ছাঁড়য়ে যাচ্ছে। হিংম্র মাকন সাম্রাজ্যবাদ 
যে ক রকম কক্শ আচরণ করছে তা বোঝা যাবে এই থেকে যে মাঁক্কন 
দালালরা জীবন্ত পণ্য, নারী ও বাঁলকাদের 'কিনে চালান দিচ্ছে আমোরকায়, 
বাড়িয়ে তুলছে গাঁণকাবাত্ত। মুক্ত, সংস্কৃতিমান আমেরিকা কনা গাঁণকালয়ের 
জন্য যোগান 'দচ্ছে জীবন্ত পণ্য। পোল্যান্ড ও বেলাঁজয়মে সংঘর্ষ বাধছে 
মাঁক্ন দলালদের সঙ্গে। আঁতাঁত থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিটি ছোটো ছোটো 
দেশেই ব্যাপকাকারে যা ঘটছে এটি তারই একটা ছোটো দষ্টান্ত। 
উদাহরণস্বরূপ, পোল্যাণ্ডকে নেওয়া যাক। যে-পোল্যান্ড গর্ব করে যে সে 
এখন এক স্বাধীন শাক্ত, দেখা যাচ্ছে, মার্কিন দালাল ও দাঁওবাজরা সেখানে 
আবির্ভূত হচ্ছে তার সমস্ত সম্পদ কিনে নেবার জন্য। পোল্যাণ্ডকে কিনে 
নিচ্ছে আমোরকার দালালরা । এমন একটা মিল, বা কারখানা, বা শিজ্পের 
শাখা নেই যা আমোরকানদের পকেটস্থ হয় নি। আমোরকানরা এতই 
স্পর্ধিত হয়ে উঠেছে যে তারা সেই মহান ও মুক্ত বিজেতা' ফ্রান্সকেও কিনে 
নিতে শুরু করছে - আগে এ ফ্রান্স ছিল কুসীদজীবীর দেশ 'কস্তু এখন 
সে আমেরিকার কাছে দেনায় ডুবে আছে, কারণ তার অর্থনোতিক শাঁ 
রইল না, তার নিজের শস্য, নিজের কয়লা দিয়ে চালাতে পারছে না, নিতে 
বৈষাঁয়ক শীক্ত সে বড়ো আকারে বাড়াতে পারছে না, অথচ আমোরকা দাব 
করছে যে সমস্ত পাওনা মেটাতে হবে কড়ায়-গণ্ডায়। এই ভাবে যতই দন 
যাচ্ছে, ততই পাঁরচ্কার হয়ে উঠছে ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও ওুন্যান্য শাক্তশালী 


প্রাচ্য জাতিসমৃহের কমিউনিস্ট সংগঠনগাঁলর ২য় কংগ্রেস ২২৫ 


দেশগ্ীলর অর্থনৈতিক ভাঙন। ফরাসী [নর্বাচনে যাজকপল্থশরাই প্রাধান্য 
পেয়েছে। জার্মানির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ও গণতন্দের নামে বে ফরাসী জনগণ 
সর্বশীক্ত নিয়োগ করে প্রবণ্চিত হয়েছিল, এখন তাদের পুরস্কার ?মলছে 
অপারমেয় খণভার, 'হংম্র মার্কন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে লাঞ্থনা এবং 
তার ওপর বর্বরতম প্রাতিক্রিয়া প্রাতনাধদের নিয়ে এক যাজকপল্থী 
সংখ্যাধক্য। 

সারা পৃথিবীতেই পাঁরস্থিতি অশেষ গোলমেলে হয়ে উঠেছে । কলচাক 
ও ইউদেনিচের ওপর, আন্তর্জাঁতক পাঁজর এই সেবাদাসদের ওপর আমাদের 
জয়লাভটা বৃহৎ, কিন্তু তার চেয়েও বৃহত্তর হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা যে 
জয়লাভ করাঁছ সেইটে, যাঁদও তা অতো স্পম্ট নয়। এ জয়লাভ হল সাম্রাজ্যবাদের 
আভ্যন্তরীণ স্থলনের মধ্যে-_ আমাদের বিরুদ্ধে সৈন্য-প্রেরণে এ সাম্রাজ্যবাদ 
অক্ষম। আতাঁত তা চেস্টা করোছিল, কিন্তু ফল কিছ হয় 'ন, কারণ তাদের 
সৈন্যবাহনী খসে খসে পড়ে যখন তারা আমাদের সৈন্যবাহনীর সংস্পর্শে 
আসে, 'বাভন্ন ভাষায় অনুদিত আমাদের রুশীয় সোঁভয়েত সংবিধানের সঙ্গে 
যখন তাদের পাঁরচয় হয়। পচা-গলা সমাজতন্দের নেতৃবৃন্দের প্রভাব সত্তেও 
আমাদের সংবিধান সর্বদাই মেহনতাদের সহানুভূতি পায়। 'সোভিয়েত' কথাটি 
আজ সকলেই বোঝে, সোভিয়েত সংবিধান সমস্ত ভাষায় অনুদিত হয়েছে, 
প্রতিটি শ্রামক তা জানে। তারা জানে যে এ হল মেহনতীদের সংবধান, 
মেহনতটদের রাজনোতিক ব্যবস্থা, যারা আন্তজাতক পাঁজর ওপর জয়লাভের 
আহবান জানাচ্ছে, তারা জানে যে এ হল আন্তজাতিক সাম্রাজ্যবাদীদের ওপর 
আঁজত আমাদের একটা 'বিজয়। একবার যখন আমরা তার নিজস্ব সৈন্যদের 
কেড়ে নয়োছ, স্বপক্ষে টেনৌছ, সোভিয়েত রাঁশয়ার বিরুদ্ধে সে সৈন্য 
চালনার সুযোগ কেড়ে নিয়েছি, তখনই আমাদের এ জয়লাভে সাড়া জেগেছে 
প্রতিটি সাম্রাজ্যবাদী দেশে । 
৯'অন্য, দেশের _- ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড, লাতভিয়ার সৈন্য নিয়ে তারা 
বদ চালাবার চেষ্টা করেছে, 'কন্তবু কোনো ফল হয় নি। বৃটিশ মল্লী চার্টিল 
কয়েক সপ্তাহ আগে হাউস অব কমন্সে বড়াই করেন -_ এবং বিশ্বময় তা কেবল 
করা হয় __ যে, সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে চোচ্দাট জাতির এক আভষান 
সংগঠিত করা হয়েছে এবং তার ফলে নববর্ষ নাগাদ রাশিয়ার ওপর জয়লাভ 
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ঘটবে। এবং সাঁত্যই বহু জাতি তাতে অংশ নেয় __ ফিনল্যান্ড, ইউক্রেন, 
পোল্যান্ড, জার্জয়া, চেকোস্লোভাক, জাপান?, ফরাস+, ইংরেজ, জার্মান । 
কিন্তু আমরা, জাঁন, কী তার ফল হয়েছে! আমরা জান এস্তোনিয়ানরা 
ইউদোনিচের সৈন্যবাহনী ছেড়ে গেছে এবং এস্তোনিয়ানরা ইউদেনিচকে 
সাহায্য করতে চায় না বলে সংবাদপত্রে একটা প্রচন্ড বিতর্ক চলেছে; ওঁদকে 
তার বুর্জোয়ারা যতই চাক, 'ফিনল্যাণ্ডও ইউদেনিচকে সাহাষ্য দেয় নি। 
এই ভাবে আমাদের ওপর আক্রমণ চালানোর "দ্বিতীয় প্রচেস্টাটও ব্যর্থ 
হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ছিল আঁতাঁত কর্তৃক তার নিজস্ব বাহিনী প্রেরণ, 
সামারক প্রযুক্তির সর্বাবধ ব্যবস্থায় তারা এমন সাঁজ্জত যে মনে হয়োছল 
সোভয়েত প্রজাতন্নূকে তারা পরাস্ত করবে। কিন্তু ককেশাস, আর্খাঙ্গেলস্ক, 
ন্রাময়া তারা হাঁতিমধ্যেই পাঁরত্যাগগ করেছে; এখনো তারা মুরমানস্কে 
আছে বটে, যেমন চেকোস্লোভাকরা আছে সাইবোরিয়াতে, কিন্তু তা আছে 
কেবল সমুদ্রে দ্বীপবৎ। তাদের আপন সৈন্য দিয়ে আমাদের পরাজিত করার 
জন্য আঁতাঁতের প্রথম প্রচেষ্টার পরিণাঁত হয়েছে আমাদের জয়লাভে। দ্বিতীয় 
প্রচেম্টা হল আমাদের বিরুদ্ধে সেই সব জাতিকে প্রেরণ করা যারা আমাদের 
প্রীতবেশী, যারা আর্থিকভাবে আঁতাঁতের ওপর একান্ত নিভরশশল, এবং 
সমাজতন্দ্রের ঘাঁটি হিশেবে আমাদের ধবংস করার জন্য তাদের বাধ্য করা। 
কিন্তু সে প্রচেম্টাও বিফল হয়েছে: দেখা গেল ছোটো ছোটো এই দেশগুলির 
একাঁটও তেমন যুদ্ধ চালাতে সমর্থ নয়। অধিকম্তু, ছোটো ছোটো এই প্রাতাট 
দেশেই আঁতাঁত সম্পর্কে বিদ্বেষ বেড়েছে। ইউদেনিচ যখন ক্রায়োয়ে সেলো 
দখল করে নিয়েছে তখনো যাঁদ ফিনল্যান্ড পেরগ্রাদ দখল করতে না এাঁগয়ে 
থাকে, তবে তার কারণ ফিনল্যান্ড ইতস্তত করাছিল, বুঝতে পারছিল যে 
সে সোভিয়েত রাশিয়ার পাশাপাশি স্বাধীনভাবে বাস করতে পারবে, কিন্তু 
আঁতাঁতের সঙ্গে শাস্ততে থাকতে পারবে না। সমস্ত ছোটো ছোটো 
জাঁতই তা অনুভব করেছে। তা বুঝছে ফিনল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া, এস্তল্যান্ড, 
পোল্যান্ড, যেখানে নিভেজাল শোভিনিজমের রাজত্ব, তাহলেও যে আঁতাঁত এই 
দেশগ্ালর ওপর তাদের শোষণ বাঁড়য়ে তুলছে তার প্রাত তাদের বিদ্বেষও 
আছে। এবং এখন, ঘটনাধারার সঠিক 'হশেব করে, আমরা অততযুক্ত না 
করেই বলতে পারি যে শুধু প্রথমটি নয়, সোভিয়েত প্রজাতল্মের বিরুদ্ধে 
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আক্তর্জাতক যুদ্ধের 'দ্বতীয় পর্যায়াটও ব্যর্থ হয়েছে। আমাদের এখন বাঁক 
শুধু দেনাকনের বাহনীকে পরাস্ত করা এবং হীতিমধ্যেই তারা অর্ধপরাস্ত। 

এই হল বর্তমানের রুশীয় ও আন্তর্জাতিক পারাস্থিতি, আমার রিপোর্টে 
আমি তার সংক্ষিপ্ত সার দিয়েছি । উপসংহারে প্রাচ্য জাতিসত্তাগুলির ক্ষেত্রে 
যে পারাস্থাত দেখা দিচ্ছে সে সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। প্রাচ্যের বাভন্ন 
জাতির কমিউনিস্ট সংগঠন ও কমিউনিস্ট পার্টর প্রাতানাধ আপনারা । 
একথা বলতেই হবে যে, রুশ বলশেভিকরা যাঁদ পুরাতন সাম্রাজ্যবাদে ভাঙন 
ঘটাতে পেরে থাকে, বিপ্লবের নবপথ রচনার আত দুরূহ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
মহান কর্তব্য গ্রহণ ক'রে থাকতে পারে, তাহলে আপনাদের, প্রাচ্যের 
মেহনতাজনের প্রাতানাধদের সামনে আরো মহত্তর, আরো অভিনব একি 
কর্তব্য বর্তমান। একথা খুবই স্পন্ট হয়ে উঠছে যে সারা বিশ্বে যে 
সমাজতাল্ল্িক বিপ্লব এগিয়ে আসছে তা শুধু প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা 
দেশে তাদের বুর্জোয়ার ওপর প্রলেতারিয়েতের বিজয়লাভ রূপেই আসবে 
না। তা সম্ভব হতে পারে যাঁদ বিপ্লব চলে সহজে ও ত্বারতে। আমরা জান 
সাম্রাজ্যবাদীরা তা হতে দেবে না, প্রত্যেকটা দেশই তার নিজস্ব আভ্যন্তরীণ 
বলশোভিকবাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র, তার একমান্ন চিন্তাই হল ক ক'রে স্বদেশে 
বলশেভিকবাদকে পরাস্ত করা যায়। সেইজন্য প্রতি দেশেই গৃহয্দ্ধ দেখা 
দিচ্ছে, তাতে অংশগ্রহণের জন্য পুরনো আপোসপন্থী-সমাজতন্নীদের টেনে 
আনা হচ্ছে বুর্জোয়ার পক্ষে। এই ভাবে, সমাজতান্দিক বিপ্লব একমাত্র বা 
প্রধানত প্রত্যেকটা দেশে তাদের নিজস্ব বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে বিপ্লবী 
প্রলেতারীয়দের সংগ্রাম রূপেই দেখা দেবে না, __ না, তা হবে আন্তর্জাঁতক 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ-পীড়িত সমস্ত উপনিবেশ ও দেশের, সমস্ত 
পরাধীন দেশের সংগ্রাম । এ বছর মার্চে যে পার্টি কর্মসূচি আমরা গ্রহণ 
করোছ তাতে 'বশ্ব সমাজ বপ্লবের সাল্নকটভবনের বর্ণনায় আমরা বলোছিলাম, 
সমস্ত অগ্রসর দেশে সাম্রাজ্যবাদ ও শোষকদের 'বিরুদ্ধে মেহনতাঁদের গৃহযুদ্ধ 
যুদ্ধের সঙ্গে। বিপ্লবের গাঁতধারা থেকে তা সমার্ঘথত হচ্ছে এবং ক্রমেই বৌশ 
করে সমার্থত হতে থাকবে । একই ব্যাপার ঘটবে প্রাচ্যের ক্ষেত্রেও। 

আমরা জানি, প্রাচ্যের জনগণ এখানে স্বাধীন অংশীদার হিশেবে, নতুন 


২২৮ ভ. ই. লোনন 


জীবনের শ্রম্টা হিশেবে উঠে দাঁড়াবে, কারণ কোটি কোটি এই সব মানুষ 
হল পরাধীন, পূর্ণাধকারহীীন জাতির অন্তভূর্ত, যারা এতাঁদন পর্যস্ত ছিল 
সাম্রাজ্যবাদের আন্তর্জাতিক নীতির লক্ষ্যবস্ত, পাঁজবাদণ সংস্কৃতি ও সভ্যতার 
কাছে যাদের আস্তত্ব ছিল শুধু পুম্টিলাভের মালমসলা হিশেবে । এবং 
যখন উপাঁনবেশের সনদ বালির কথা বলা হয়, তখন আমরা ভালোই 
জানি যে সেটা হল অপহরণ ও লুটপাটের জন্য সনদ বিলি, - 
ভূুগোলকের আঁধকাংশ আঁধবাসীদের শোষণ করার জন্য 'বশ্ব জনসংখ্যার 
আত আঁকাঁঞ্ংকর একটা অংশকে আঁধকার প্রদান। এই যে আঁধকাংশটা 
এতদিন পর্যন্ত ছিল একেবারেই এঁতিহাসিক অগ্রগতির বাইরে, কেননা 
স্বাধীন বৈপ্লবিক কোনো শীাক্তর প্রাতিনিধত্ব তারা করতে পারে নি, -- 
আমরা জানি, তাদের সে নিক্ষিয় ভূমিকার অবসান হয়েছে বিশ শতকের 
শুরু থেকে । আমরা জানি, ১৯০৫ সালের পর শুরু হয় তুরস্ক, পারস্য 
ও চনে বিপ্লব, এবং ভারতে বিকশিত হয়ে উঠেছে একটা বৈপ্লবিক 
আন্দোলন। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ থেকেও বৈপ্লাবক আন্দোলনের বৃদ্ধিতে 
সাহায্য হয়েছে, কেননা ইউরোপাঁয় সাম্নাজ্যবাদীদের সংগ্রামের মধ্যে 
উপনিবোৌশক জনগণের গোটাগুট সব রেজিমেন্টকে টেনে আনতে 
হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ প্রাচ্কেও জাগিয়ে তুলেছে, তার জনগণকে 
টেনে এনেছে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মধ্যে। ইংলণ্ড ও ফ্রান্স 
উপানিবোশক জনগণকে অস্বসাজ্জত করেছে, সামারক টেকানক ও উন্নত 
যন্দরসন্তারের সঙ্গে তাদের পাঁরচয়সাধনে সাহায্য করেছে। এ বিদ্যা তারা 
বাবহার করবে সাম্রাজ্যবাদী ভদ্রমহোদয়দের বরৃদ্ধেই। সমসাময়িক বিপ্লবে 
প্রাচ্যের জাগরণ পর্বের পরই আসবে সারা বিশ্বের ভাগ্যাবধানে সমস্ত প্রাচ্য 
জনগণেরই অংশগ্রহণের পর্ব _- কেবল অপরের ধনবাদ্ধর লক্ষ্যবস্থু হিশেবে 
থাকবে না তারা । হাতে-নাতে কিছ করার জন্য, প্রত্যেক জাতি যাতে সমগ্র 
মানবজাতির ভাগ্যের প্রশ্ন ফয়সালা করতে পারে তার জন্য জেগে উঠছে 
প্রাচ্য জনগণ । 

সেইজন্যই আম মনে কার যে বিশ্ব-বিপ্লরবের বিকাশের হীতিহাসে __ 
শুরু দেখে মনে হয় তা অনেক বছর ধরে চলবে এবং অনেক পারিশ্রম দরকার 
হবে -- বৈপ্লাবক সংগ্রামে, বৈপ্লাবক আন্দোলনে আপনাদের একটি বৃহৎ 


প্রাচ্য জাতিসমূহের কমিউনিস্ট সংগঠনগৃঁলির ২য় কংগ্রেস ২২৯ 


ভূমিকা পালন করতে হবে এবং সে সংগ্রামে আন্তজাতিক সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের সঙ্গে মিলে যেতে হবে। আন্তজাতিক বিপ্লবে 
অংশগ্রহণের ফলে আপনাদের সামনে আসবে একাঁট জাঁটল ও দুরূহ কর্তব্য, 
যা সাধন করতে পারলে সাধারণ সাফল্যের 'ভন্তি রাঁচত হবে, কারণ এখানে 
জনসংখ্যার আধকাংশ এই প্রথম স্বাধীন আন্দোলনের মধ্যে চলে আসছে এবং 
আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ উচ্ছেদের সংগ্রামে তারা হবে এক সাক্রুয় কাঁরকা। 

ইউরোপের সবচেয়ে পশ্চাৎপদ দেশ রাশিয়ার চেয়েও আঁধকাংশ প্রাচ্য 
জাতির অবস্থা খারাপ। কিন্তু সামন্ততন্রের জের ও প:জিবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে আমরা রুশ শ্রমিক কৃষককে এক্যবদ্ধ করতে পেরেছিলাম; আমাদের 
সংগ্রাম এত সহজে এগিয়েছে, কারণ পুজি ও সামন্ততল্লের বিরুদ্ধে কৃষক 
শ্রামক এঁক্যবদ্ধ হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে প্রাচ্য জাতিসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কেননা প্রাচ্য জাঁতসমূহের আধিকাংশই হল মেহনতশ 
জনগণের প্রাতভূকজ্প প্রাতিনাধ -- প:জিবাদশী কলকারখানার ইস্কুল থেকে 
আসা শ্রমিক নয়, মধ্যযুগীয় নিপাঁড়নে নির্যাতিত শোষিত কৃষকগণের, 
মেহনতাঁজনের প্রাতিভূকজ্প প্রাতিনাধ। পংঁজবাদকে পরাস্ত করে কোট কোট 
ছন্রভঙ্গ মেহনত কৃষক জনগণের সঙ্গে এঁক্যবদ্ধ হয়ে প্রলেতারীয়রা কী ভাবে 
অধ্যযুগীয় 'নগড়ের বিরুদ্ধে বিজয়ী অভ্যুর্থান ঘটাল, রুশ বিপ্লব তা 
দেখিয়েছে। এবার আমাদের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কাজ হবে আন্তজাতিক 
সাম্নাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একন্রে সংগ্রাম চালানোর জন্য জাগরণশনীল সমস্ত প্রাচ্য 
জনগণকে নিয়ে নিজের চারপাশে জোট বাঁধা । 

এ ক্ষেত্রে আপনাদের সামনে এমন একটি কর্তব্য আসছে যা সারা বিশ্বের 
কামউানস্টদের সামনে আগে কখনো আসে নি: সাধারণ কাঁমউীনস্ট তত্ব ও 
কর্মের ওপর নির্ভর করে আপনাদের খাপ খাইয়ে নিতে হবে এমন সব 
বিশেষ অবস্থার সঙ্গে যা ইউরোপাঁয় দেশে অবর্তমান, সে তত্ব ও কর্মকে 
প্রয়োগ করতে পারা চাই এমন একটা পরিস্থিতিতে যেখানে প্রধান জনপন্ঞাই 
হল কৃষক, যেখানে সাধন করতে হবে পঃজির বিরুদ্ধে নয়, মধ্যযুগীয় জেরের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্তব্য । এটা কঠিন ও স্বকীয় ধরনের কাজ, কিন্তু অতি 
ধন্যবাদাহ্হ কাজ, কেননা যে জনগণ এযাবৎ সংগ্রামে কোনো অংশ নেয় নি 
তাদেরই টেনে আনা হচ্ছে সংগ্রামে এবং, অন্যাদকে, প্রাচ্যে কমিউনিস্ট 


২৩০ ভ. ই. লেনিন 


ইউনিটগুলি গড়ে ওঠার ফলে আপনারা ৩য় আন্তজ্শাতকের (৮৯) সঙ্গে 
ঘানষ্ঠ সম্পর্ক রাখার সুযোগ পাচ্ছেন। সারা বিশ্বের অগ্রণী প্রলেতারণয়দের 
সঙ্গে প্রাচ্যের প্রায়শই মধ্যযুগীয় পরিস্থিতিতে থেকে-যাওয়া মেহনতশী ও 
শোষিত জনগণের এই যে জোট, তার বিশেষ রৃপাঁটি আপনাদের খ*জে পেতে 
হবে। আমাদের দেশে ছোটো আকারে আমরা যা সাধন করোছি, বড়ো বড়ো 
দেশে বড়ো আকারে তাই সাধন করবেন আপনারা । এবং এই দ্বিতীয় কাজটাও 
আপনারা সাফল্যের সঙ্গেই করবেন ব'লে আমার আশা। আপনারা যার 
প্রাতানাধ, প্রাচ্যের সেই কামউীনস্ট সংগঠনগুঁলর দৌলতে অগ্রণী বিপ্লবী 
প্রলেতারয়েতের সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ বর্তমান। আপনাদের কর্তব্য 
হল প্রাতি দেশের অভ্যন্তরে লোকের বোধগম্য ভাষায় কমিউনিস্ট প্রচার 
চালিয়ে যাওয়ার জন্য ভাঁবষ্যতেও সচেষ্ট থাকা । 

একথা স্বতঃই বোঝা যায় যে চূড়ান্ত জয়লাভ সম্ভব হবে শুধু বিশ্বের 
সমস্ত অগ্রসর দেশের প্রলেতারয়েতের দ্বারা এবং আমরা রুশরা সেই কাজই 
শুরু করোছ যা বৃটিশ, ফরাসী বা জার্মান প্রলেতারিয়েত সংহত ক'রে 
তুলবে; কিন্তু আমরা দেখাঁছ যে সমস্ত নপীঁড়ত ওপনিবোৌশক জাতির, এবং 
সর্বাগ্রে প্রাচ্য জাঁতর মেহনত জনগণের সাহাষ্য ছাড়া তারা জয়ষুক্ত হবে 
না। আমাদের বুঝতে হবে ষে কমিউনিজমে উৎরুমণ কেবল অগ্রবাহিনন 
দ্বারাই 'নিষ্পন্ন হবার নয়। কর্তব্য হল মেহনত জনগণের স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ 
ও সংগঠনের জন্য বৈপ্লাবক সন্রিয়তা জাগিয়ে তোলা, তা সে ষে স্তরেই থাক 
না কেন; কর্তব্য হল অধিকতর অগ্রসর দেশের কমিউনিস্টদের জন্য যা রচিত 
সেই সাচ্চা কাঁমউীনিস্ট মতবাদকে প্রাতাটি জাতির ভাষায় অনুবাদ করে 
নেওয়া; অবিলম্বে সাধনীয় ব্যবহাঁরক কর্তব্যগ্ীল পালন করা; এবং 
অন্যান্য দেশের প্রলেতারায়দের সঙ্গে সাধারণ সংগ্রামে 'মলে যাওয়া । 

এই সব হল এমন কর্তব্য কোনো কমিউনিস্ট পুস্তকেই যার সমাধান পাওয়া 
যাবে না, পাওয়া যাবে রাশিয়া যে সংগ্রাম শুরু করেছে সেই সাধারণ সংগ্রামের 
মধ্যে। এ কর্তব্যকে আপনাদের তুলে ধরে সাধন করতে হবে আপনাদের 
স্বাধীন আভিজ্ঞতায়। সে কাজে আপনারা সাহায্য পাবেন একদিকে, অন্যান্য 
দেশের সকল মেহনতাঁদের অগ্রবাহিনীগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জোট থেকে, এবং, 
অন্যাদকে, আপনারা যাদের প্রাতানাধ সেই প্রাচ্য জাঁতদের দকে এগুতে 


প্রাচ্য জাতিসমূহের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির ২য় কংগ্রেস ২৩১ 


পারার নৈপুণ্য থেকে। আপনাদের ভর করতে হবে সেই বুয়া 
জাতীয়তাবাদের উপর, যা এই সব জাতির মধ্যে জাগছে, না জেগে পারে না, 
এবং যার একটা এীতহাসিক ন্যায্যতা আছে। সেই সঙ্গে প্রীতি দেশের মেহনতাঁ 
ও শোষিত জনগণের কাছে আপনাদের পৌস্ছতে হবে এবং তাদের বোধগম্য 
ভাষায় বলতে হবে যে আন্তজাতিক বিপ্লবের বিজয়ই হল তাদের মুক্তির 
একমান্র ভরসা এবং প্রাচ্য জাতিগূলির কোটি কোট মেহনত ও শোষতদের 
সকলের একমান্র সহযোগাঁ হল আন্তজাতিক প্রলেতারিয়েত। 

এই অসাধারণ আয়তনের কর্তব্যটাই আপনাদের সামনে, বিপ্লবের যুগ 
ও বৈপ্লাবক আন্দোলনের বিকাশের দৌলতে -_ সেটা সন্দেহাতাঁত -_ প্রাচ্যের 
কাঁমউনিস্ট সংগঠনগুলির সমবেত প্রচেষ্টায় এ কর্তব্য সফলভাবে সম্পন্ন হবে 
এবং পাঁরণামে আন্তজ্শাীতিক সাম্রাজ্যবাদের ওপর পাঁরপূর্ণ বিজয় ঘটবে। 


৩৯শ খণ্ড, পৃঃ ৩১৮--৩৩১ 


৮০০ 
০ সর 
পতি 


(১১ 


(২) 


টশকা 


দুষ্টব্য: ফ. এঙ্গেলস, 'দেশান্তরী সাহিত্য”, ২, কমিউনের ব্রাঙ্কপল্থী দেশাস্তরীদের 
কর্মসাচি। পৃঃ ৯ 
রাষ্ম্ৰীয় দুমা -- ১৯০৫ সালের বৈপ্লাবক ঘটনাবলব চাপে জার সরকার এই 
প্রাতানাধত্বমূলক সংস্থাটি ডাকতে বাধ্য হয়। বাহ্যত রাশ্ট্রীয় দুমা ছিল 
আইনপ্রণয়নী সংস্থা, কিস্তু কার্ধত তার কোনো সাঁত্কার ক্ষমতা ছিল না। 
রাষ্ট্রীয় দুমায় নির্বাচন সরাসার, সমান ও সার্বজনীন ছিল না। মেহনতাঁ 
শ্রেণীদের, তথা রাশিয়ায় আঁধবাসী অ-রুশ জাতিসত্তার লোকেদেব ভোটাধিকার 
ছিল খুবই সীমাবদ্ধ, শ্রামক কৃষকদের একটা বড়ো অংশের আদৌ কোনো 
ভোটাধিকার ছিল না। ১৯০৫ সালের ১১ই (২৪শে) ভিসেম্বরের নির্বাচনী 
আইনে জমিদারদের ১ট ভোট ছিল শহুবে বুর্জোয়া প্রাতিনাধদেব ৩টি ভোট, 
কৃষকদের ১৫টি ভোট, শ্রীমকদের ৪৫টি ভোটের সমান। 

প্রথম খোপ্রল - জূলাই ১৯০৬) ও "দ্বিতীয় ফেব্রুয়ার _ জুন ১৯০৭) 
রাষ্্রীয় দূমা সরকার ভেঙে দেয়। ১৯০৭ সালের ওরা জুন রাষ্ট্রীয় কু'দেতা 
ঘাঁটয়ে সরকার যে নতুন নির্বাচনী আইন জারী করে তাতে শ্রামক, কষক ও 
শহুরে পোট বৃর্জোয়াদের ভোটাধিকার আরো সঙ্কুচিত হয়, এবং জমিদার ও বৃহৎ 
পণজপাঁতদের প্রাতীক্রিয়াশশল ব্লকাটর পারপূর্ণ প্রাধান্য নিশ্চিত হয় তৃতায় 
(১৯০৭--১৯১২) ও চতুর্থ (১৯১২--১৯১৭) রাম্দ্রীয় দুমায়। 

তৃতীয় ও চতুর্থ রাম্ট্রীর দুমার নির্বাচনে অংশ নেয় বলশোভকরা, 
নিজেদের প্রাতনাধ পাঠায় তাতে । দৃমার মণ্ট ব্যবহার করা হয় জারতন্মের 
জনাবরোধধী নীতির স্বরূপ উদ্ঘাটন ও রুশ প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের 
রাজনোৌতিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। পৃঃ ৯ 


টকা ২৩৩ 


0৩) ১৯১৭ সালের এপ্রল -: আগস্ট মাসে যে সব রাজনোৌতিক ঘটনাবলশতে 
বিপ্লবের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়, তাব কথা বলছেন ভ. ই. লোনিন। বিজয় সমাপ্তি 
পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সংকল্প জানিয়ে পররাশ্টমন্লগ মিলিউকভ ষে নোট 
দেন, তার প্রাতবাদে পেন্রগ্রাদে ১ লক্ষ শ্রীমক ও সৈনিক শোভাবাা করে 
২১শে-২২শে এ্রাপ্রল (৪ঠা--৫ই মে)। এপ্রল শোভাষান্রা় সরকারী সংকটের 
রেভলিউশানারি ও মেনশেভিকরা যোগ দেয় তাতে। 

শ্রমিক ও সৈনিক প্রাতানাধদের সঙ্গে বলশোঁভিক পাঁ্টর বৈঠকে একটি 
শোভাযান্না বার করার 'দিন ধার্য হয ১০ই (২৩শে) জ্‌ন। কথা ছিল প্রথম 
সারা-রূশ সোভিয়েত কংগ্রেসের সমক্ষে সমস্ত রাম্ট্রক্ষমতা সোভিয়েতগুলির হাতে 
তুলে দেবার দাঁব জানিয়ে শোভাষান্লা পেনগ্রাদের শ্রমিক ও সৈনিকদের আঁভপ্রায় 
ব্যক্ত করবে। মেনশোভক ও সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানাররা শোভাষান্লা ঠেকাবার 
জন্য ৯ই (২২শে) জুন কংগ্রেস থেকে তা নিাষদ্ধ করে একট প্রস্তাব 
পাশ কাঁবয়ে নেয়। সোভিয়েত কংগ্রেসের সিন্ধান্তেব 'বিরুদ্ধাচরণ কনতে 
বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁমাঁট চায় না এবং শোভাষান্রা নাকচের 'নিদেশি 
দেয়। 

সোভিয়েত কংগ্রেসের মেনশোভক-সোশ্যাঁলস্ট-রেভীলউশানার নেতৃবন্দ 
সামায়ক সরকারের প্রাতি আস্থা প্রদর্শনের আশায় ১৮ই জুন (১লা জুলাই) 
একট শোভাষান্লা সংগঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। 

১৮ই জুন ঠেলা জুলাই) শোভাবানায় বেরয় প্রায় ৫& লক্ষ লোক। বোঁশর 
ভাগ শোভাযাব্লীই যায় বলশোঁভক পার্টর ধ্ৰবনি নিয়ে: "পধীজপাঁত-মল্লশরা 
মুর্দাবাদ !, "সমস্ত ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে! জনগণের বর্ধমান বৈপ্লবিক 
সাক্রিয়তা ও বলশোভকদের বিপুল প্রভাববৃদ্ধি দেখা যায় শোভাষানায়। 

১৯১৭ সালের ওরা _ ৪ঠা (১৬ই -_- ১৭ই) জুলাইয়ে পেন্গ্রাদে 
শ্রামক, সৈনিক ও নাবকদের মধ্যে স্বতঃস্ফর্ত গণাঁবক্ষোভ দেখা যায়। 
এটি ঘটে সাময়িক সরকারের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চাঁলয়ে যাওয়ার সমগ্র নীতির 
ফলে। 

বলশোঁভিক পাঁ্ট সে সময় সশস্ত অভ্যুর্থানের বিপক্ষে ছিল, কেননা দেশে 
বিপ্ররী সংকট তখনও পাঁরপরু হয় 'নি। কিন্তু জনগণের মেজাজ লক্ষ করে 
বলশোভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কাঁম্াট, পেরগ্রাদ কাট ও সামারক সংগঠন ৪ঠা 
(১৭ই) জুলাইয়ের শোভাযারার শাস্তপূর্ণ ও সংগঠিত রূপ দেবার জন্য তাতে 
যোগ দেবার "সিদ্ধান্ত নেয়। ৪ঠা (১৭ই) জুলাই শোভাষান্নায় বেরয় প্রায় ৫ লক্ষ 
লোক। 


২৩৪ 


টীকা 





(৪) 


মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেতলিউশানারিদের প্রাধান্য-পুষ্ট কেন্দ্রীয় 
কার্যকরী কামিটর সমর্থনে সামপ়্িক সরকার শাস্তপূর্ণ শোভাযাত্রায় গুলি 
চালায়। শোভাযাল্লা ছত্রভঙ্গ করার পর সামায়ক সরকার দমননীতি চাঁলয়ে যায়। 
[বিশেষ আক্লোশে আক্রমণ চলে বলশোঁভক পার্টির 'বরৃদ্ধে। জুলাই 'দিনগুলির 
পর “সমস্ত ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে' -_ এ ধ্বাঁন বলশোভক পার্ট তুলে 
নেয়, কেননা সোভিয়েতের নেতারা, সোশ্যালিস্ট-রেভিউশানারি ও মেনশোভিকরা 
খোলাখুলিই প্রাতিবিপ্রবের পক্ষে চলে 'গিয়েছিল। 

ফেব্ুয়ারতে জনগণ কর্তৃক উৎখাত জার রাজতন্্কে পুনঃপ্রাতষ্ঞার জন্য 
১৯১৭ সালের ২৫শে আগস্ট জেনারেল কার্নলভ প্রাতাঁবপ্রবী হাস্থামা 
ঘাঁটয়ে সৈন্য চালনা করেন বিপ্লবী পেন্রগ্রাদের 'দকে। হাঙ্গামা দীমিত হয় শ্রামক 
কৃষকদের হাতে, তাদের নেতৃত্ব করে বলশোভিকরা। জনগণের চাপে সামায়ক 


সরকার কার্নলভ ও তাঁর সহচন্রীদের গ্রেপ্তার ও 'বচারে সোপর্দ করার আদেশ 
দেয়। পৃঃ ১০ 


সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি'রা _- রাশিয়ার পেঁটি বুর্জোয়া পার্টি; 'বাভন্ন 
নারোদপল্থী গ্রুপ ও চক্লেব সাঁম্মলনে এট গড়ে ওঠে ১৯০১ সালের শেষ 
ও ১৯০২ সালের গোড়ায়। 

প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের মধ্যে শ্রেণণ পার্থক্য সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানাররা 
দেখত না, কৃষকদের অভ্যন্তরে শ্রেণীগত স্তরভেদ বৈপরাত্য চাপা 'দিত, আপাতত 
করত বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের নেতৃভূমিকায়। 

সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযদ্ধের সময় অধিকাংশ সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানার সোশ্যাল- 
শোভিনিজমের অবস্থান নেয়। 

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ার বৃজোয়া-গণতান্তক বিপ্লবের পর মেনশোভকদেব 
সঙ্গে একত্রে সোশ্যালস্ট-রেভলিউশানারিরা হয়ে দাঁড়ায় প্রাতীবপ্লবী বূর্জোয়া- 
জমিদার সামায়ক সরকারের প্রধান খঃটি, পার্টির নেতারা কেরেনাস্ক, 
আভ্ক্পোন্তয়েভ, চের্নোভ) সে সরকারে ঢোকেন। জমিদারী ভূমিস্বত্ব উচ্ছেদের 
জন্য কৃষকদের দাঁব সমর্থন করতে চায় না সোশ্যালিস্ট-রেভলউশানারি পাটি”, 
ভূমিতে জামদারী সম্পান্ত বজায় রাখার পক্ষপাতী হয়। জাঁমদারী ভূমি দখল 
করে নেওয়া কৃষকদের বিরুদ্ধে পিটুনি বাহিনী পাঠায় সাময়ক সরকারের 
সোশ্যালিস্ট-রেভলউশানারি মন্ত্রীরা । বৈদেশিক সামারক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের 
সাক্রুয় সমর্থন করে হস্তক্ষেপকারী ও ম্থেতরক্ষদের, প্রাতিবিপ্রবী চক্রান্তে যোগ 
দেয়, সোভিয়েত রাম্ট্রী ও কাঁমউীনিস্ট পার্টর কমাঁদের 'বির্দ্ধে সন্ত্রাসবাদী 


হামলা চালায়। পৃঃ ১০ 


টকা ২৩৫ 


(৫) মেনশোভক'রা -_ রুশ সোশ্যাল-ডেমোল্রাসর অভ্যন্তরে সুবিধাবাদী ধারা, 


6৬) 


(৭) 


আস্তজ্শীতক সাবিধাবাদের একটি প্রকারভেদ। লোনিনীয় “ইস্তা'র বিরোধীদের 
[নয়ে এটি গড়ে ওঠে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক শ্রামক পার্টর ২য় কংগ্রেসে 
৫১৯০৩)। কংগ্রেসে পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির নির্বাচনে লেনিনপল্থীরা 
অধিকাংশ ভোট পেয়ে বলশেভিক রেশীতে বলাঁশনস্তুভো -_ আঁধকাংশ) নামে 
আঁভাহত হয় এবং সাবিধাবাদীরা সংখ্যালঘু হয়ে মেনশোভক রেশীতে 
মেনশিনস্তুভো _ সংখ্যালঘু) আখ্যা পায়। 

পার্টির বিপ্লবী কর্মসূচি, বিপ্রবে প্রলেতারিয়েতের আঁধনায়কত্ব, এবং কৃষকদের 
সঙ্গে শ্রীমক শ্রেণীর জোটের বিরোধিতা করে মেনশোভিকরা, উদারনোৌতিক 
বুজোয়াদের সঙ্গে সমঝোতার পক্ষ নেয়। 

১৯০৫-_-১৯১০৭ সালের বিপ্লব পরাজিত হবার পর মেনশেভিকরা 
প্রলেতারয়েতের অবৈধ বিপ্রবী পার্ট তুলে দেবার দাঁব করে। ১৯১২ সালের 
জানুয়ারিতে ৬ন্ঠ সারা-রুশ পার্টি সম্মেলনে লাপ্তপল্থী-মেনশোভিকদের বিতাড়িত 
করা হয় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রীমক পার্টি থেকে। 

১৯১৭ সালে মেনশেভিকদের প্রাতানাধরা বুর্জোয়া সামায়ক সরকারে 
প্রবেশ করে এবং অক্টোবর সমাজতান্তিক মহাবিপ্রবের পর অন্যান্য প্রাতাবিপ্রবী 


পার্টির সঙ্গে একত্রে মেনশোভিকরা সোভিয়েত রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। 
পৃঃ ১০ 


কাদেত'রা বা নিয়মতান্দিক-গণতাল্ল্রিক পার্ট হল রাশিয়ায় উদারনশীতিক-রাজতল্্ 
বৃর্জোয়াদের প্রধান পার্টি গঠিত হয় ১৯০৫ সালের অক্টোবরে; তাতে যোগ 
দেয় বুর্জোয়াদের প্রাতানিধরা, জামদারদের মধ্যেকার জেমস্তুভো কর্মকর্তারা 
এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবারা। 'নিয়মতাল্তিক রাজতন্মের দাবি ছাড়িয়ে কাদেতরা 
এগুত না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কাদেতরা জার সরকারের রাজাগ্রাসী বাঁহনর্শীতর 
সক্রিয় সমর্থন করে। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বৃর্জোয়া-গণতাল্লিক বিপ্লবের 
পর্বে তারা রাজতল্ত্রকে বাঁচাবার চেচ্টা করে। বুর্জোয়া সামায়ক সরকারে নেতৃপদে 
আঁধাচ্ঠত থেকে তারা জনাবিরোধ প্রাতীবিপ্রবী নীতি চালায়। পৃঃ ১২ 


ইতিহাসে প্রথম প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সরকার, ১৮৭১ সালের প্যারিস 
কঁমিউনের কথা হচ্ছে। প্যারিস কামিউন টিকে ছিল ১৮৭১ সালের ১৮ই মার্চ 
থেকে ২৮শে মে। প্যারস কমিউন রাম্টী থেকে গির্জা ও গির্জা থেকে স্কুলকে 
'বাচ্ছি্ করে, স্থায়ী ফোঁজ তুলে 'দিয়ে সার্বজনীন সশস্ত জনগণকে তার 
স্থলাঁভধিক্ত করে, চালু করে জনগণ কর্তৃক বিচারক ও রাজপুর্ষ নির্বাচনের 
ব্যবচ্ছা, নির্দেশ দেয়, রাজপৃুরুষদের বেতন শ্রামকের চেয়ে বেশি হতে পারবে 


৩৬ 





(৮) 


(১০) 


(১১) 


টকা 
না, শ্রীমক ও শহ্‌বে গারবদের অর্থনোতিক অবস্থা উন্নয়নের জন্যে একগচ্ছে ব্যবস্থা 
অবলম্বন করে ইত্যাদ। ১৮৭১ সালের ২১শে মে প্রাতিবিপ্রবী তিয়ের সরকারের 
সৈন্যরা প্যারিসে প্রবেশ করে ও প্যারস শ্রীমকদের ওপর নৃশংস অত্যাচার 
চালায়: ৩০,০০০ লোককে খুন করা হয়, বন্দী হয় ৫০,০০০; বহু হাজাব 
লোককে পাঠানো হয় কয়েদখাটুনিতে। পৃঃ ১৩ 


ভার্সাই -__ প্যারসের উপকণ্ঠ, প্যারিস কঁমিউনের সময় 'তিয়েরের নেতৃত্বে 
প্রাতাবপ্লবী ফরাসী সরকার এখানে ঠাঁই নেয়। পৃঃ ১৩ 


১৯১৭ সালের ১লা (১৪ই) সেপ্টেম্বর সাময়ক সরকার পাঁচ জন লোক নিয়ে 
একটি পঁরিচালকমণ্ডলণী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। সরকারীভাবে কাদেতরা এ 
মন্ডলীতে ছিল না, কন্তু মণ্ডলশীটি গড়া হয় ষবাঁনকার অন্তরালে তাদের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনার ফলে। মেনশোভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানাররা 
সরকারের নতুন মন্ডলীটি সমর্থনের প্রস্তাব নেয়। এই ভাবে, মুখে কাদেতদেব 
সঙ্গে সংন্রব ত্যাগের কথা বলে মেনশোভক ও সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানাররা 
এবারেও স্বহস্তে ক্ষমতা রাখার জন্য জমদার ও পংঁজপাঁতদের সাহায্য করে। 

পৃঃ ১৫ 


রাঞ্কিবাদ _ বিখ্যাত বিপ্লবী, ফরাসী ইউটোপাীয় কমিউনিজমের বিশিষ্ট প্রবক্তা 
লুই অশ্যস্ত ব্রাঙ্িকির (১৮০৫--১৮৮১৯) নেতৃত্বে ফরাসী সমাজতাল্লিক 
আন্দোলনের একটি ধারা । ব্লার্কপল্থীরা আশা করত 'প্রলেতারয়েতের শ্রেণী- 
সংগ্রামের পথে নয়, বাদ্ধিজীবিদের ক্ষুদ্র সংখ্যাল্পের চক্রান্তের পথে মজুরি দাসত্ব 
থেকে মানবজাতির পরিন্রাণ ভে. ই. লেনিন) ঘটবে। বিপ্লবী পার্টির 
ন্রুয়াকলাপের বদলে তারা মুষ্টিমেয় গৃপ্ত চত্রীর অভিযানে বিশ্বাস করত, 
অভ্যুত্থানের 'বিজয়ের জন্য আবশ্যক মর্ত-নার্দম্ট পাঁরাস্ছাতির পরোয়া করত না, 
তাচ্ছিল্য করত গণসংযোগে ৷ পৃঃ ১৬ 


কার্যকরী কমিটি সারা-রুশ গণতাল্তিক সম্মেলন ডাকে ক্ষমতার প্রশ্ন মীমাংসার 
জন্য। সম্মেলন চলে পেন্গ্রা্দে ১৯১৭ সালের ১৪ই--২২শে সেপ্টেম্বব 
(২৭শে সেপ্টেম্বর _ ৫ই অক্লোবর)। শ্রীমক ও কৃষক জনগণের প্রাতাঁনাধত্ব কমিয়ে 
যত সব পোঁট বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া সংগঠনের প্রতিনাধ বাড়াবার জন্য 
সব রকম চেস্টা চালায় মেনশোঁভক ও সোশ্যাঁলস্ট-রেভলিউশানার নেতারা। 
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টকা ২৬৭ 


মেনশোভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানারিদের স্বরূপ উদ্ঘাটনের মণ্9 
1হশেবে সম্মেলনটিকে ব্যবহার করার লক্ষ্য নিয়ে বলশেভিকরা তাতে যোগ দেয়। 

পরামর্শমূলক ধরনের একটি প্রাক-পার্লামেন্ট প্রজাতন্মের সামায়ক পারষদ) 
গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় গণতান্ত্রিক সম্মেলন। রাশিয়ায় পার্লামেন্ট প্রথা চালু হয়ে 
গেছে, এমন একটা ভাব দেখানোই ছিল তার লক্ষ্য। 

৭ই €(২০শে) অক্টোবর প্রাক-পাললামেন্ট উদ্বোধনের 'দিন, বলশোভিকরা 
ঘোষণা পাঠ করে তা থেকে বোরয়ে আসে। পৃঃ ১৯ 


পেবুগ্রাদের আলেক্সান্দ্িনা্ক খিয়েটারে বসোঁছল গণতান্নিক সম্মেলন। 

শত প্রাসাদের সামনে, নেভা নদীর অপর পারে অবস্থিত পিটার-পল দর্গ। 
জার আমলে এখানে রাজনোতিক বন্দীদের রাখা হত। বিরাট অস্ত্রাগার ছিল 
এখানে, পেন্বগ্রাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্্র্যাটোঁজক জায়গা এটি। বর্তমানে 
এতহাসক-বৈপ্লাবক 'মিউজিয়ম। পড় ২২ 


ঘুত্কার _- জার রাশিয়ায় সামারক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী আঁফসার। 
পুঃ$ ২ 


বন্য ডিভিজন -- ১৯১৪--১৯১৮ সালের প্রথম 'বিশ্ববৃদ্ধের সময় ককেশাসের 
পাহাড়ে জাতিসত্তাগীলর মধ্যে থেকে স্বেচ্ছাসেবক 'নয়ে গাঁঠত 'ডিভিজন। 
বিপ্লবী পেন্রগ্রাদে আক্রমণ করার সময় 'বন্য 'ডাঁভজনকে' প্রধান শাক্ত হিশেবে 
ব্যবহার করার চেস্টা করেন কার্নলভ। পৃঃ ২২ 


নেট" প্ৰোশ') -__ দৌনিক পান্রকা, কাদেত পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র; পিটার্সবূর্গ 
থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০৬ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ার (৮ই মার্চ) থেকে ১১১৮ 
সালের আগস্ট পর্যস্ত। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বূর্জোয়া-গণতান্ল্িক বিপ্লবের 
পর সামায়ক সরকারের স্বরাস্টী ও পররাম্থ নীতির সক্রিয় সমর্থক; ভ. ই. লেনিন 
ও বলশেভিক পার্টর ওপর হামলা করার উসকানি দিয়ে যায়। 

ভায়া জিজ্‌ন' (নেব জশীবন') _ আধা-মেনশোভিক দৌনক পত্র; পেগ্রাদ 
থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালের ১৮ই এ্ীপ্রল (১লা মে) থেকে ১৯১৮ 
সালের জুলাই পর্যস্ত। নভায়া-জিজ্‌নওয়ালাদের চাঁরন্র 'নর্দেশে করে লোনন 
বলেন যে তাদের প্রধান মনোভাবই হল বাদ্ধজীবীসূলভ সংশয়বাদ, যাতে 
চাপা দেওয়া হয় ও প্রকাশ পায় নীতিহশনতা। পৃঃ ২৪ 


ভ. ই. লেনিন যার থা বলছেন সোঁট ঘটে ১৯১৭ সালের ৪ঠা ০১৭ই) 
জুন শ্রামক ও সৈনিক প্রাতানাধ সোভিয়েতের প্রথম সারা-রূশ কংগ্রেসের 


৩৮ 





(১৭) 


(১৮) 


(১৯) 


(২০9) 


(২১) 


(২২) 


টকা 
অধিবেশনে । সাময়িক সরকারের মন্ী, মেনশেভিক সেরেতোঁল যখন বক্তৃতায় 
বলেন যে রাশিয়ায় নাক এমন কোনো পার্ট নেই যে দেশের পূর্ণ ক্ষমতা 
স্বহস্তে নিতে রাজণী হবে, তখন লোনন তাঁর জায়গা থেকেই বলশোভিক পার'র 
পক্ষ থেকে বলে ওঠেন "আছে! এবং কংগ্রেসের মণ্ণ থেকে বন্তৃতায় ঘোষণা 


কবেন যে পলশেভিক পার্টি প্রাতি মুহূর্তে “সমস্ত ক্ষমতা নিতে প্রস্তুত'। 
পৃঃ ২৪ 


“দেলো নারোদা' ('জনন্ত্রত') -_- দৈনিক পন্রিকা, সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানারিদের 
মুখপত্র; পেরগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে ১৯১৮ সালের 
জুলাই পর্যন্ত। প্রাতরক্ষাবাদ ও আপোসপল্থার প্রচারক ছিল কাগজটি, বুর্জোয়া 
সামায়ক সরকারকে সমর্থন করত। পৃঃ ২৫ 


'রাবোচি পুত" প্রোমক পথ') -- ১৯১৭ সালে 'প্রাভদা' পান্ুকা ষে সব নামে 
প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটি। পৃঃ ২৭ 


ন. আ. নেক্লাসভের কাবিতা ততুরায়ানন্দে আহংসক কাব থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছেন 
ভ. ই লৌনন। পৃঃ ৩০ 


রুশ সাহাত্যক ন. ভ. গোগলের 'মৃত আত্মা' উপন্যাসের একটি চরন্র। পঃ ৩১ 


'জনামিয়া ভুদা” প্রেমের নিশান') -_ দৈনিক পন্িকা, সোশ্যালিস্ট-রেভিউশানারি 
পাঁ্টর পেত্রগ্রাদ কামাটির মৃখপন্র; প্রকাশিত হয় ১১১৭ সালের ২৩শে আগস্ট 
(৫&ই সেপ্টেম্বর) থেকে ১১১৮ সালের জুলাই পর্যস্ত। পৃঃ ৩২ 


'ভাঁলক্সা নারোদা, ল্জেনাভপ্রায়') _ দৈনিক পান্রকা, সোশ্যালস্ট-রেভালউশানার 
পার্টর দক্ষিণ অংশের মুখপত্র; পেত্রগ্রাদে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালের ২৯শে 


এীপ্রল থেকে নভেম্বর পর্যস্ত। 
ইয়োদনন্তুভো” এক্য) -- খবরের কাগজ, প্রাতিরক্ষাবাদী-মেনশোভিকদের 


চরম দাঁক্ষণ গ্রুপের মুখপনন; পেন্নগ্রাদে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ সালের মার্চ থেকে * 
নভেম্বর; ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯১৮ সালের জানয়ার পর্যস্ত 
বেরয় 'নাশে ইয়োদনম্তুভো' আমাদের এঁক্য') নামে। সাময়িক সরকারকে সমর্থন 
যুদ্ধ চালিয়ে যাবার দাব করে। পঃ ৩৬ 
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কুলাক __ জার রাশিয়ায় ধনী কৃষক, অপরের শ্রমের শোষক। পৃঃ ৩৬ 


১৯১৭ সালের ৪ঠা এীপ্রল বলতে ভ. ই. লেনিন তাঁর 'বর্তমান বিপ্লবে 
প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য" নামক প্রবন্ধ এপ্রল থাসস') বোঝাচ্ছেন। পৃঃ ৩৮ 


আত্ত্াতিকতাবাদ-মেনশোভক'রা -- মেনশোঁভিক পার্টর অক্পসংখ্যকের একটি 
গ্রুপ, প্রথম বিশ্ববুদ্ধের সময় এরা অসঙ্গাতিপূর্ণ আন্তর্জাতিকতাবাদী, কেন্দ্রপন্থী 
অবস্থান নেয়। সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সমালোচনা করলেও তারা তাদের সঙ্গে 
সাংগঠাঁনক সম্পকত্যাগে ভয় পেত, যুদ্ধ শাস্তি ও বিপ্রবের প্রশ্নে বলশোভিক 
পার্টর লোনিনীয় রণকৌশলের মূল কথাগূলির বিরোধিতা করত। পৃঃ ৩৮ 


তত্‌ তিতিচ ব্রচ্কভ _. আ. ন. ওস্বোভাঁস্কর 'পরের ভোজে থোয়ারি' প্রহসনের 
বোকা-হামবড়া বোনিয়া। পৃঃ 8৪৪ 


১৮৭০--১৮৭১ সালের ফ্রাক্কো-প্রুশীয় যুদ্ধের সময় সেদানের কাছে সম্রাট 
তৃতীয় নেপোঁলয়নের পাঁরচালনাধীন গোটা ফরাসী সৈন্যবাহনী পাঁরবোন্টিত ও 
বন্দী হয়। পঃ 8৪8 


ইজভোষ্তয়া' (সংবাদ') -_- দৈনিক পান্নকা; ১৯১৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি 
(১৩ই মার্চ) থেকে প্রকাশিত হয় প্রথমে 'প্রগ্রাদ শ্রামক সৈনিক প্রাতানাধ 
কার্যকরী কাঁমাঁটর ইজৃভোস্তয়া' নামে। কাগজটি 'ছিল মেনশোভক ও সোশ্যালিস্ট- 


রেভালউশানারদের হাতে। অক্লোবর সমাজতাল্লিক মহাবিপ্রবের পর পন্রিকাট 
সোভিয়েত রাজের সরকারী মৃখপন্রে পারণত হয়। পৃঃ ৪৭ 


সামায়ক সরকার ১৯১৭ সালের ২রা ৫১৫ই) মার্চের বিবৃতিতে সংবধান সভা 
আহ্বানের ঘোষণা করে; নির্বাচনের দন ধার্য হয় ১৯৯৭ সালের ১৭ই (৩০শে)) 
সেপ্টেম্বর । কিস্তু শীগাঁগরই ১২ই (২৫শে) নভেম্বর পর্যস্ত নির্বাচন পাঁছয়ে 
দেওয়া হয়। সোভিয়েত সরকার পে্গ্রাদে সংবধান সভার উদ্বোধন ঘোষণা করে 
১১১৮ সালের ৫ই ৫১৮ই) জানুয়ার। নির্বাচন হয়েছিল অক্টোবর সমাজতাল্মিক 
মহাঁবপ্রবের আগে রাঁচত তাঁলকা অনুসারে । দ্বিতীয় সোভয়েত কংগ্রেসের 
শাস্ত, ভূমি এবং সোঁভিয়েতের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের 'ডাক্র সংাঁবধান সভা 
অনৃমোদন না করায় সারা-রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির 'সিদ্ধান্তত্রমে সভা 
ভেঙে দেওয়া হয় ১৯১৮ সালের ৬ই €১৯শে) জানুয়ারি। পৃঃ ৬০ 


২৪০ 


টীকা 





(৩০) ভাঁদে -- ফ্রান্সের একাঁট অঞ্চল, ১৮শ শতকে ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় 


(৩১) 


0৩২) 


(৩৩) 


(৩৪) 


(৩৫) 


প্রাতীবপ্লবের জবালামুখ। নামটা হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণভাবেই প্রাতবিপ্রবের 
সমার্থক। পৃঃ ৬২ 


তযদোভিকণ্রা (ভ্ুদোভিক গ্রুপ) -- পোঁটি বুজেোযা গণতল্লী, রাষ্ট্রীয় দুমায় 
অল্পসংখ্যক কৃষক প্রাতানাধদের নিয়ে ১৯০৬ সালের এাপ্রলে গঠিত একটি 
গ্রুপ । প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভ্রদোভিকরা শোঁভানস্ট অবস্থান নেয। ১৯১৭ 
সালে '্ুদোভিক গ্রুপ” “জন সমাজজতন্্ী' পা্টর সঙ্গে মিলে যায়, সামায়ক 
বুর্জোয়া সরকারকে সান্রয়ভাবে সমর্থন করে। অক্টোবর সমাজতান্ক বিপ্লবের 
পর ব্রুদোভিকরা বুজৌয়া প্রাতবিপ্রবের পক্ষ নেয়। পৃঃ ৬৬ 


“পরামিতিবোধ আর পাঁরপাটীত্ব _ এই কথা বলে আ. স. 'শ্রবোয়েদভের 
'আতব্দীদ্ধর গলায় দাঁড়' প্রহসনের একটি ভাগ্যান্বেষী মোসায়েব চারন্র মলচালিন 
তার গুণাবলী জাহির করত। উদারনোতক বুর্জোয়া ও সাবধাবাদী-সমাজতন্তরীদের 
চাবন্রাযনে ভ. ই. লোনন প্রায়ই কথাটা ব্যবহার করেছেন। পৃঃ ৭১ 


তাঁরখগুলো দিয়ে ভ. ই. লোনন নিম্নোক্ত ঘটনা বুঝিয়েছেন: ২৮শে ফেব্রুয়ারি 
(১৩ই মার্চ) - ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্মিক বিপ্রবের দিন; ৩০শে সেপ্টেম্বর 
(১৩ই অক্টোবর) -- সামায়ক সরকার কর্তৃক প্রথমে ঘোঁষত সংবধান সভা 
বসানোর মেয়াদ; তাঁরখটা পৌঁছয়ে দেওয়া হয় ২৮শে নভেম্বর (১১ই 
[ডিসেম্বব) ১৯১৭। পৃঃ 9৪ 


মেনশেভিক সুখানোভের উীক্ত তুলে দিয়েছেন ভ. ই. লেনিন। 

১৯১৭ সালের আগস্ট থেকে স্মোল্নি ইনস্টিটিউটের ভবনে ছিল সারা- 
রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিট এবং পেরগ্রাদ শ্রীমক সৈনিক প্রাতানাধ 
সোভিয়েতের বলশোঁভক গ্রুপ। অক্টোবরে সেখানে সামরিক-বিপ্রবী কাঁমাটও 
স্থান নেয়। পৃঃ ৭৫ 


ভ. ই. লোননের “সোভিয়েত রাজের আশ কর্তব্য” রচনাটির পান্ড্বীলাঁপতে 
নাম ছিল 'বর্তমান মুহূর্তে সোভিয়েত রাজের কর্তব্য প্রসঙ্গে থাসস। 
পার্টর কেন্দ্রীয় কাঁমাটর আঁধবেশনে লোৌননের ণশথাঁসস, আলোচিত হয় 
১৯১৮ সালের ২৬শে এ্রাপ্রল। কেন্দ্রীয় কাঁমাট একমতে তা অনুমোদন করে 
এবং প্রাভদা' এবং '"সারা-রূশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ইজভোস্তিয়া”় প্রবন্ধ 


সপ পা পর পল 


(৩৬) 


(৩৭) 


(৩৮) 


(৩১) 
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হিশেবে, ৩থা প্থক প্নাস্তকাকারে তা প্রকাশের নিরেশ দেয়। ১৯১৮ সালে 
বেরয় প্ণাম্তকাটর ১০টির বোঁশ সংস্করণ; ওই বছরেই পশীস্তকাট ইংগ্পোঅতে 
প্রকাশিত হয় নিউ-ইয়রক্ক থেকে, ফরাসী ভাষায় জেনেভা থেকে; ফ. প্লান্তেনের 
সম্পাদনায় জুরিখ থেকে রচনাটির একটি মূলান,গ সংদ্মেপে জার্মান ভাবায় 
প্রকাঁশত হয় ঞা। 1566. 7090] 4017 1২0৮9161691 (খবপ্রবের পরের দিন?) 
শামে। পৃঃ ৭৬ 


ব্রেন্তু শাম্তর কথা বলা হচ্ছে _ সোঙতিষে৩ রাঁশয়া ও ০তুণশঞ্ি জোটের 
(জার্মান, অস্ট্রোহাঙ্গের, বখ্পগোরিয়া, তুরস্ক) মব্যে শাশ্িচুঙি সবাক্ষারত হয় 
১৯১৮ সালের ৩রা মার্চ, ব্রেস্ত-লিতোভস্ক শহবে, ১৫ই মা তা অনুমোদিত 
হয় উতর জরুরী সারা পুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে । আগর সঙগশাল ছিল 
সোভিয়েত রাঁশয়ার পক্ষে খুবই দুর্বঝহ। চুঁক্ত অনুসারে পোল্যান্ড, প্রায় 
গোটা ধাল্টক উপকূল এলাকা, বেলোরুশয়ার একাংশ যায় জার্মান ও অস্্রো- 
হাঙ্গোরর নয়ন্্রণে, ইউক্রেন সোঁঙয়েত রাশিয়া থেকে 'বাচ্নন হয়ে পাঁরণত 
হয় জার্মাীনর ওপর নিভরশণীল রাণ্ট্রে। তুরস্ক পায় কার্স, বাঙুম ও আর্দাগান 
শহর। ১৯১৮ সালেব আগস্টে জার্মান সো1ঙয়েত রাশিযাব ওপর পারপূরক 
টুপ্তি ও আর্ক কড়ার চাঁপয়ে দেয়, নতুন নতুন পুঠেরা দাঁব পেশ করা হয় 
তাতে। 

জার্মানতে ১৯১৮ সালের নভেম্বর 'বিপ্রবে রাজতশ্ধের পতনের পর সারা- 
রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমাটি ১৯১৮ সালের ১৩ই শতেম্বর লুঠেরা ও 
অন্যায্য ব্রেন্ত চুক্তকে বাতিল বলে ঘোষণা করে। প্‌ঃ ৭৬ 


১৯১৭ সালের ২৬শে অঞ্টোবর (৮ই নভেম্বর) আরখের ভুমি ডিন্রুর কথা 
বলছেন ভ. ই. লেনিন। 'ডান্রুতে জমিদারী ভূমির বাজেয়ান্তি ও ভূমিতে ব্যাক্তগত 
মালিকানার উচ্ছেদ ঘোষিত হয়। পৃঃ ৮১ 


১৭১৩-_ ফ্রান্সে জ্যাকোবিন একনায়কত্ব, খুর্জোয়াদের সর্বাধক িপ্রবী অংশের 


একনায়কত্ব প্রাতষ্ঠা। 
,১৮৭১-- ইতিহাসে প্রথম প্রলেতারীয় একনায়কত্বের সরকার, প্যারিস কমিউন। 
পৃঃ ৮২ 


১৯১৭ সালের ১৮ই নভেম্বর €১লা ডিসেম্বর) ভ. ই. লোনিনের প্রন্তাবক্রমে 
জনকাঁমসার পারষদ 'জনকামিসার এবং উচ্চপদচ্ছ কর্মচারী ও রাজপুরুষদের 
বেতন' সম্পর্ক নিদেশ জারি করে। তদনুসারে জনকমিসারদের সবোচ্চ মাসিক 


২৪২ 


(80) 


(৪১) 


টীকা 


বেতন ধার্য হয় ৫০০ রূবল, পারিবারের প্রাতাঁট অকর্মণ্য সদস্যের জন্য পাওয়ার 
কথা থাকে আরো ১০০ রুবল করে; এটা ছিল মোটামুটি শ্রামকদের গড় 
বেতনের অনুরূপ। ১৯১৯৮ সালের ২রা (১৫ই) জানুয়ারি জনকাঁমসার পাঁরষদ 
[ডন্রিটির এই ব্যাখ্যা করে ষে বিশেষজ্ঞদের জন্য নির্ধারিত সীমার আঁতারক্ত 
বেতন দেওয়া তাতে 'নাঁষদ্ধ হচ্ছে না, তার ফলে বিজ্ঞান ও টেকনলাঁজর 
বিশেষজ্ঞের বোশ পারশ্রীমক দান মঞ্জুর লাভ করে। পৃঃ ৮৬ 


অক্কোবর 'বিপ্রবের পর প্রায় সব ফুরন মজার উঠে গিয়ে সময়-ভিত্তিক মজুরি 
চালু হয়, শ্রমের উৎপাদনশীলতা ও শ্রম-শৃঙ্খলার ওপর তার নোতিবাচক প্রভাব 

পড়ে। 
শ্রমের পাঁরমাণ ও গুণ অনুসারে বন্টনের সমাজতান্তক নীতির সঙ্গে 
সবচেয়ে বোঁশ মেলে ফুরন মজুরির ব্যবস্থা, প্রথম তা প্রবারত হয় জাতীয়কৃত 
প্রাতজ্ঠানগুলিতে। পরের 'দিকে শিল্পে ব্যাপকভাবে চালু হয় ফুরন মজুর । 
পৃঃ ৯৬ 


বামপন্থণ সোশ্যালিষ্ট-রেভাঁলউশানার'রা -: বামপল্থয সোশ্যালস্ট- 
রেভাঁলউশানারিদের আন্তজাঁতিকতাবাদীদের) পাট সংগঠন হিশেবে গড়ে ওঠে 
১৯১৭ সালের ১৯শে_-২৮শে নভেম্বর (২রা-১১ই ডিসেম্বর) তারখে 
অনুম্ঠত তাদের প্রথম সারা-রুশ কংগ্রেসে। তার আগে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট- 
রেভাঁলউশানারিরা ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানারি পার্টর (৪নং টীকা দুণ্টব্য) 
বাম অংশ হিশেবে, প্রথম তা রূপ নিতে শুরু করে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের 
সময়। দ্বিতীয় সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট- 
রেভালউশানারিরা গুরুত্বপূর্ণ নানা প্রশ্নে বলশোভিকদের সঙ্গে ভোট দের, 
কিন্তু সোভিয়েত সরকারে যোগ দেবার জন্য বলশোঁভকদের আমল্মণ প্রত্যাখ্যান 
করে। 

দীর্ঘ 'দ্বধার পর বামপল্থী সোশ্যালস্ট-রেভালউশানারিরা কৃষকদের মধ্যে 
প্রভাব বজায় রাখার জন্য বলশেতিকদের সঙ্গে সমঝোতায় আসে ও জনকমিসারিয়েতের 
অনেকগুলি মণ্ডলশতে যোগ দেয়। বলশোভিকদের সঙ্গে সহযোগতা করলেও 
সমাজতন্দ্র নির্মাণের মৌলিক কতকগুলি প্রশ্নে তাদের ভি 'মত ছিল, 
প্রলেতারীয় একনায়কত্বের বিরৃদ্ধে ছিল তারা। ১৯১৮ সালের জান্য়ার -_ 
ফেব্রুয়ারিতে এ পার্টির কেন্দ্রীয় কামটি ত্রেন্ত শাস্তচুক্তি সম্পাদনের 'বিরৃদ্ধে 
সংগ্রাম শুরু করে এবং চুক্তি স্বাক্ষারত ও ১৯১৮ সালের মার্চে চতুর্থ সোভিয়েত 
কংগ্রেসে অনুমোদিত হবার পর বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানারিরা 


শে আস আর 
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জনকামসার পাঁরষদ থেকে বোরয়ে যায়, যাঁদও জনকমিসারয়েতের মণ্ডল ও 
ক্ষমতার স্থানীয় সংস্থাগ্রলি থেকে পদত্যাগ করে না। গ্রামা্লে সমাজতাল্মিক 
[বপ্রব অবারত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বামপল্থী সোশ্যাঁলস্ট-রেভালউশানারিদের 
মধ্যে সোভিয়েত-বরোধী মনোভাব দানা বাঁধতে থাকে । ১৯১৮ সালের জুলাই 
প্ররোচিত করার উদ্দেশ্যে মস্কোয় জার্মান রাষ্ট্রদূতকে হত্যার ব্যবস্থা করে, এবং 
সোভিয়েত রাজের বিরদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটায়। এই কারণে বিদ্রোহ দমনের 
পর পণ্ম সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস বামপল্ধী সোশ্যালস্ট-রেভাঁলউশানারদের 
মধ্যে যারা তাদের উচ্চ নেতৃবৃন্দের মতানুগামী ছিল, সোভয়েতগুঁল থেকে 
তাদের বাঁহহ্কারের "সিদ্ধান্ত নেয়। পৃঃ ১০৬ 


ভূপোরওদ” থ্আগায়ান') _- মেনশোভিক দৈনিক পান্নকা, মধ্যে মধ্যে বিরাতিসহ 
প্রকাশিত হয় ১৯১৭--১৯১৯ সালে। পৃঃ ১০৮ 


“নাশ ভেক' ণআমাদের য্‌গ') -_ 'রেচ” ৫১৫ নং টীকা দুষ্টব্য) পন্রিকার নামাস্তর। 
পঃ ১০৮ 


১৯০৬ সালের অক্টোবরে সারা-রুশ রাজনোৌতিক ধর্মঘট, ১৯১৭ সালের 
ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ল্রিক বিপ্লব, যাতে রাশিয়ায় স্বৈরতন্তের উচ্ছেদ হয়ে 
বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়, এবং ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্লোবরের €ণেই 
নভেম্বব) অভোবর সমাজতাল্লিক বিপ্লবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১০৯ 


ফ. এঙ্গেলসের 'আ্যান্টি-দ্যারং বইাঁট কথা বলছেন ভ. ই. লোনন, এবং তা৷ 
থেকেই উদ্ধৃত 'দিয়েছেন। পৃঃ ১১২ 


থৰামপল্থী কাঁমউনিষ্টরা” -_ পার্ট-বিরোধী গ্রুপ; গড়ে ওঠে জার্মানর সঙ্গে 
শাস্তচুক্ত ব্রেন্ত শান্ত) সম্পাদনের প্রশন নিয়ে। বৈপ্লাবক যুদ্ধের বামপন্থী 
বালির আড়াল নিয়ে “বামপল্থণ কামউনিস্ট' গ্রুপ সৈন্যবাহিনীহীন সোভিয়েত 
প্রজাতন্দ্কে সাম্রাজ্যবাদী জার্মীনির সঙ্গে যুদ্ধে নামানোর হঠকারণশ পাঁলাস 
সমর্থন করে ও সোভিয়েত রাজ ধ্বংসের বিপদ ডেকে আনে। জার্মানির সঙ্গে 
শাস্তচুক্ত সম্পাদন ও তাতে করে ধ্বংসের হাত থেকে নবীন সোভিয়েত 
প্রজাতল্মকে বাঁচানোর সিন্ধান্ত আদ্যয় করতে ভ. ই. লোনন ও তাঁর সমভাবাঁদের 
কেন্দ্রীয় কমিটিতে শ্রধস্ক ও 'বামপল্থী কমিউনিস্টদের' বিরদ্ধে একরোখা সংগ্রাম 
চালাতে হয়। 


২৪৪ 


(8৭) 


(8৮) 


(৪৯) 


টীকা 


অর্থনৌতক নির্মাণের একগচ্চ্ছ প্রশ্নও “বামপন্থী কাঁমউনিস্টরা, বেঠিক 
দৃম্টিভাঙ্গ নেয়। 

পার্টির সংগ্রামের ফলে ১৯১৮ সালের মে -_ জুন মাসে 'বামপন্থা 
কমউানিস্টদের' সমস্ত প্রভাব লোপ পায়। 

কাঁমডানিষ্ট' -- সাপ্তাঁহক পন্রিকা, “বামপন্থী কমিউনিস্ট" গ্রুপের পার্টি 
[বিরোধী উপদলীয় মুখপন্র; মস্কো থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের ২০শে 
এপ্রল থেকে জুন পর্যস্ত। মোট ৪টি সংখ্যা বোরযোছিল। পৃঃ ১১৭ 


রুশ কামিউনিস্ট পাটর (বলশোভক) সপ্তম জবুরী কংগ্রেস বা অক্টোবর 
সমাজতাল্লক মহাবিপ্রবের বিজয়ের পর কমিউানস্ট পার্টর প্রথম কংগ্রেসের 
কথা বলছেন ভ. ই. লোনন। কংগ্রেস হয় পেত্রগ্রাদে ১৯১৮ সালেব ৬ই --৮ই 
মার্চ। জার্মানির সঙ্গে যে শাল্তচুক্ত নিয়ে পার্টর ভেতর তুমুল আভ্যন্তরীণ 
সংগ্রাম চলাছল, তার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্য এটি ডাকা হয়। 

কংগ্রেসের সমস্ত কাজ পারচালনা করেন লোনন। কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনোতিক 
[রিপোর্ট দেন 'তানি। কংগ্রেস একমত হয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির িপোর্ট অনুমোদন 
করে এবং ব্রেপ্ত শাস্ত অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা দোঁথিয়ে যুদ্ধ ও শান্তর 
প্রশ্ন নিয়ে লেনিন যে প্রস্তাব 'দিয়োছলেন তা গ্রহণ করে নাম-ডাকা ভোটে -_ 
৩০ জন পক্ষে, ১২ জন বিপক্ষে ও ৪ জন ভোটদানে বিরত থাকে। 

এর পরেই ১৪ই --১৬ই মার্চ চতুর্থ জরুরী সারা-রুূশ সোভিয়েত কংগ্রেস 
ত্রেস্ত শাস্তচুক্তি অনুমোদন করে। পৃঃ ১১৮ 


চতুর্থ জরুরী সারা-রূশ সোভিয়েত কংগ্রেসের কাঁমউানস্ট গ্রুপের যে বৈঠক 
হয় ১৯১৮ সালেই ১৩ই মার্চ তাতে ব্রেস্ত শাঁন্তচুক্তি অনুমোদনের পক্ষে 
পড়ে ৪৫৩টি, 'বিপক্ষে ৩৬টি ভোট। পৃঃ ১১৮ 


১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ পার্টির সপ্তম জরুরী কংগ্রেসে ভ. ই. লোনিন কেন্দ্রীয় 
কাঁমাটর যে রাজনোৌতিক রিপোর্ট দেন, তার নিম্নোক্ত অংশাঁটর কথা বলছেন 
তিনি: '...তাদের পাকার নাম 'কাঁমিউীনস্ট” কিন্তু হওয়া উচিত ছিল গষ্লয়াখাতিচ্‌” 
কেননা পন্তিকাট শ্লিয়াখাতচের চোখ 'দিয়ে সব দেখে, কৃপাণ হাতে' সুদৃশ্য 
ভাঙ্গতে মরতে মরতে 'যাঁন বলোছলেন: 'শাস্ত লঙ্জার কথা, যুদ্ধই সম্মানের” 

'কামিতীনষ্ট' -- দৌনিক পান্নকা, 'বামপল্ধী কমিডীনস্ট' গ্রুপের উপদলায় 
মুখপত্র; পেন্রগ্রাদ থেকে প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালের ৫&ই থেকে ১৯শে মার্চ 
পর্যস্ত রুশ সোশ্যাল-ডেমোল্রাটিক শ্রমিক পার্টির পিটার্সবৃর্গ নগর ও আগ্চলিক 





টশকা ২৪৫ 


পোপ -্পসস স্সস  প_এসা 


প্র স্_এ 


(৫০) 


(৫১) 


(৫২) 


(৫৩) 


(৫৪) 


(৫৫) 


(৫৬) 


কামাটির মুখপত্র হিশেবে । পেনগ্রাদের নগর পার্টি সম্মেলনের 'সিদ্ধাস্তকুমে 
পল্লিকাব প্রকাশ বন্ধ হয়। পৃঃ ১২১ 


নজাদ্রওভপনা _ ন ভ গোগলের 'মত আআ" উপন্যাসেন একটি চরিন 
নজ্দ্রওভেব নাম থেকে; বকবকাঁনি ও বড়াইয়ের সমার্থক। পৃঃ ১২৩ 


ফ. এঙ্গেলস তাঁর ফ্রান্স ও জার্শানর কৃষক সমস্যা, রচনা ক মাক্সের উক্তি 
বলে যাব উল্লেখ করেছিলেন, তার উদ্ধৃতি দিচ্ছেন ভ. ই. লোনন। পঃ ১৩৬ 


“মাফলার জড়ানো মানূঘ* -_ আ. প চেখভের একই নামধেয় গল্পের চবিন্ত। 
সবাঁকছু নতুনত্বে ভরত, কৃপমণ্ডকের বর্ণনাম কথাটি ব্যবহৃত হম। পূঃ ১৭০ 


[লবেরদান'রা - মেনশোঁভক নেতা ম ই. িবেব, ফ. ই. দান ও তাঁদের 
অনুগামীদের জন্য ব্যঙ্গ নাম _- কথাটা চালু হয় দ. বেদনি'র বাঙ্গ রচনা 


'লবেরদান, প্রকাশিত হবার পব। পৃঃ ১৪২ 


'ভ. ল. পৃশাঁকনের শ্লেষ কাবতা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন ভ. ই. লেনিন; ফেব 
(আযাপোলো, গ্রীক পৃ্রাকথার সূর্য-দেবতা, শি্পকলার আঁধজ্ঠাতা-দেব) বন্দনার 
গ্লোক-রচক এক মাঝাঁর কবিকে নিয়ে ব্যাপাবটা; তার শেষটা এই: 


'পদ্যরচক কবে থে' হয়েছে সে? 

কী করে পেল এতটা বার রস? 

বয়স ওব মার পণ্চদশ, 

বললে এরাতা; 'শুধু পনেবো 2 তবে 

বেশ কমেক ঘা বেত মারলেই হবে।' 

পৃঃ ১৪৪ 

বৃর্সাক'্রা -- ধমাঁয় বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, ন. গ. পমিয়ালভাঁষ্ক তাঁর 'বৃর্সার 
স্কেচ' বইয়ে এদের কদর্য আচরণের বর্ণনা দিয়েছেন। বৃর্সা _ জার রাশিয়ায় 
আঁধ্যাত্বিক শিক্ষায়তনের ছাল্লাবাস। পৃঃ ১৪৮ 


'মাঁর্কন শ্রামকদের নিকট পত্র" ইংরোজ ভাষায় (কছ্‌ সংক্ষিপ্তাকারে) প্রকাশিত 
হয় আমোরকান সোশ্যালিস্ট পার্টব বাম অংশেব মুখপত্র নিউ-ইয়কের 
“6 01839 9170881৩" তশ্রেণী-সংগ্রাম') পন্িকা এবং জন রীড ও সেন্‌ 


২৪৬ 


6৫৭) 


(৫৮) 


টীকা 


কাতাইয়ামার অংশগ্রহণে বস্টন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক “৩ [২৩010610721 
48৬" পেবপ্রবী যুগ) পন্িকায়। তারপর পৃথক পাান্তকাকারে প্রকাশিত 
এবং আমোরকান ও পাশ্চম ইউরোপাঁয় সামায়ক পরে তা বহুবার পৃনম্ীদ্ূত 
হয়। পৃঃ ১৪৯ 


১৮৯১৮ সালের এাপ্রলে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা 'কিউবা ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে 
স্পেনীয় উপনিবোশকদের 'বিরৃদ্ধে জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনকে স্বীয় স্বার্থে কাজে 
লাগাবার জন্য স্পেনের বিরদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। স্বাধীন ফিলিপাইন প্রজাতল্ল 
ঘোষণা করে ফিলিপাইনের জনগণ, তাদের 'সাহাযের, অজৃহাতে মার্কন 
সাম্রাজ্যবাদীরা 'ফালপাইনে সৈন্য নামায়। ১৮৯৮ সালের ১০ই ভিসেম্বর 
প্যারিসে স্বাক্ষারত চুঁক্ততে পরাজিত স্পেন ফিলিপাইন ছেড়ে দেয় আমোরিকার 
হাতে। ১৮৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারতে মান সাম্রাজ্যবাদীরা বিশ্বাসঘাতকতা করে 
যৃদ্ধ শুরু করে ফাঁলপাইন প্রজাতন্তের 'বিরুদ্ধে। জবরদখলশদের বিরুদ্ধে 
1ফাঁলপাইনে ব্যাপকভাবে পার্টজান সংগ্রাম শুরু হয়। ১৯০১ সালে 'ফাঁলপাইনের 
জাতীয়-মৃক্ত আন্দোলন দামিত হয় এবং ফালিপাইন পাঁরণত হয় মার্কন 
যুক্তবাষ্মের অধীনচ্ছ উপনিবেশে। পৃঃ ১৫০ 


১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর (৮ই নভেম্বর) দ্বিতীয় সারা-রূশ সোভিয়েত 
কংগ্রেসে গৃহীত এীতহাসিক "শাস্তির 'ডিন্রি'র কথা বলা হচ্ছে। পঃ ১৫২ 


(৫৯) মাকিন য্হক্তরাশ্ে ১৮৬১--১৮৬৫ সালের গৃহযদ্ধ -__ ভ্রীতদাস প্রথার 


(৬০) 


সংরক্ষণ ও প্রসারে চেস্টিত ভ্রতদাসমালিক দক্ষিণী রাজ্যগুঁলর বিরুদ্ধে উত্তরণ 
রাজ্যগুঁলির সংগ্রাম। পৃঃ ১৫৮ 


44/£201 £0 £54501 পেঁবচারবোধের কাছে আবেদন”) -- মাঁক্ন সমাজতন্মীদের 
পাত্রকা; ১৮৯৫ সালে প্রাতম্ঠিত হয় আমোরকা যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানসাস রাজ্যের 
গজিরার্ড শহরে। সমাজতাম্ত্রক ভাবনার প্রচার চালাত পন্রিকাঁট, শ্রমিকদের মধ্যে 
তার জনীপ্রয়তা ছিল। সাম্রাজ্যবাদী 'বিশ্ববুদ্ধের সময় তা আন্তর্জাঁতকতাবাদশ 

অবচ্থান নেয়। 
ইউ. ডেব্সের প্রবন্ধটি পান্রকায় প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালের ১১ই 
সেপ্টেম্বর প্রবন্ধাটর শিরোনামা ভ. ই. লোনন স্মাত থেকে উদ্ধাত করেছেন 
বলেই মনে হয়, শিরোনামা ছিল “৬1)৩) ] 81911 1087৮ কেখন আমি লড়ব')। 
পৃঃ ১৫৮ 


(৬১) 


(৬২) 


(৬৩) 


(৬৪) 


(৬৫) 


(৬৬) 


টকা ২৪৭ 


১৭শ শতকে ইংলন্ডের বুর্জোয়া বিপ্লব এবং ১৮শ শতকের শেষের ফরাসী 
বুর্জোয়া 'বিপ্রবের কথা বলা হচ্ছে। পৃঃ ১৫৯ 


১৯১৭ সালের ২৬শে অক্টোবরে ঠেই নভেম্বর) গৃহশত ভূমির 'ডিক্রিতে 
জমিদারী ভূসম্পান্তর বাজেয়াপ্ত, জমিতে ব্যক্তিমাঁলকানার উচ্ছেদ ও সোভিয়েত 
রাশিয়ায় ভূমির জাতীয়করণ ঘটে। পৃঃ ১৬২ 


জুপিটার ও মিনা __ প্রাচীন রোমের দেবতা । জুপিটার _ আকাশ, আলোক 
ও বৃম্টির দেবতা, বন্ভ্রপাঁণ; পরে রোমক দেবমণ্ডলীর মহাদেব। 'মিনার্ভা -_ 
রণদেবী, কার্‌কর্ম, বিদ্যা ও 'শি্পকলার আধজ্ঠান্রী। পুরাকথায় আছে যে 
গমনার্ভার জন্ম হয় জুপিটারের মাথা থেকে। পৃঃ ১৬৩ 


রূশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতাল্ল্িক প্রজাতন্ত্রের সংবিধান অনুমোদিত 
হয় ১৯১৮ সালের ১০ই জুলাই পণ্চম সারা-রুশ সোভিয়েত কগগ্রেসে। 
সংবিধান রচনায় প্রধান ভূমিকা ছিল ভ. ই. লোননের। পৃঃ ১৬৩ 


ক. কাউৎস্কর 'প্রলেতারীয় একনায়কত্ব' প্যস্তকাটি পড়ার পরেই ১৯১৮ সালের 
অক্টোবরের গোড়ায় ভ. ই. লোনন 'প্রলেতারীয় বিপ্রব ও বেইমান কাউত্স্কি 
পুস্তক রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমোক্ত প্নীম্তকাতে ২য় আন্তজাতিকের 
মতাদর্শগত নেতা সর্বোপায়ে প্রলেতারণয় বিপ্লবের মাক্সীয় তত্বকে বিকৃত ও 
স্ুলশকৃত এবং সোভিয়েত রাজ্ট্ের কুৎসা রটনা করেন। পৃঃ ১৬৬ 


প্রাভদা' সত্য”) -- বৈধ বলশোঁভক দৌনিক পান্রকা; প্রথম সংখ্যা বেরয় 
ঘপটার্সবূর্গ থেকে ১৯১২ সালের ২২শে এ্রাপ্রল ৫েই মে); প্রকাশিত হয় খোদ 
শ্রামকদের তোলা টাকায়; প্রচারত হত ৪০,০০০ কাঁপতে, কোনো কোনো 
সংখ্যা ৬০,০০০। শ্রামকদের প্রাত্যাহক পান্রকার প্রকাশকে ভ. ই. লেনিন 'পিটার্সবূর্গ 
শ্রীমকদের এক মহা এীতহাঁসিক কর্ম বলে আঁভাহত করেন। ব্যাপক জনগণের 
সঙ্গে পার্টির দৈনাল্দন যোগাযোগ ঘটায় 'প্রাভদা'। পর্িকাটি ঘিরে গড়ে ওঠে 
শ্রীমক সংবাদদাতাদের এক সংখ্যাবহূল বাহিনী। 'প্রাভদা'র পরিচালনা করতেন 
ভ. ই. লোনন। প্রায় প্রাতীদন তাতে লিখতেন, নির্দেশ দিতেন সম্পাদকমণ্ডলণীকে, 
দাঁব করতেন যাতে পা্রকাঁটি চলে জঙ্গণ বৈপ্লাবক প্রেরণায়। পার্টর সাংগঠীনক 
কাজের অনেকটাই চলত প্রাভদা'র সম্পাদকীয় দপ্তরে। 


৪৮ 


(৬৭) 


(৬৯) 


(৭০) 


টীকা 


অনবরত পুঁলিসী দমন সইতে হয়েছে 'প্রাভদাকে। ১৯১৪ সালের ৮ই 
(২১শে) জুলাই প্রাভদা' 'নাষদ্ধ হয়। পান্রকার পুনঃপ্রকাশ শুরু হয় কেবল 
১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ার বুর্জোয়া-গণতাল্তিক বিপ্লবের পর। সামায়ক সরকারের 
নর্যাতনের সময় পান্রকাট বহুবার নাম বদল করে। ১৯১৭ সালের ২৭শে 
অগ্টোবর (৯ই নভেম্বর) থেকে কাগজটি তার পূরনো 'প্রাভদা' নামেই প্রকাশিত 


হয়ে আসছে। পৃঃ ১৬৬ 


11186 5905411১1 76০010 প্সেমাজতান্দ্রিক সমশক্ষা”) -_ ইংলন্ডের সংস্কারবাদশ 
স্বাধীন শ্রামক পাটির (৭০ নং টীকা দ্রষ্টব্য) মৃখপন্ন, মাসিক পান্রকা; লম্ডন 
থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত। পৃঃ ১৬৬ 


২য় আন্তজাতিক _- সমাজতান্তিক পার্টগুঁলর আন্তর্জাতিক জোট, প্রাতম্ঠিত 
হয ১৮৮৯ সালে। সামাজ্যবাদশী ষূগের সূচনা থেকে তাতে ক্রমেই প্রাধান্য লাভ 
কবে সাবধাবাদশ প্রবণতা । ১৯১৪ সালে বিশ্বধৃদ্ধ লাগতেই ২য় আন্তজাতকের 
সুবধাবাদণী নেতারা খোলাখুলি নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়া সরকারের 


সাম্রাজ্যবাদী নাতির সমর্থনে দাঁড়ায়, ফলে ভেঙে পড়ে ২য় আন্তর্জাতিক। 
পঃ ১৬৬ 


ঞ 


ফ্যাবিয়ান সাঁমাতি _- ১৮৮৪ সালে প্রাতচ্ঠিত বৃটিশ সংস্কারবাদশী সংগঠন; 
নামকরণ হয় খ্‌ঃ পৃঃ ৩য় শতকের বোমক সেনাপতি ফাবিয়াস ম্যাক্সিমের নাম 
থেকে, হ্যানিবলের সঙ্গে যুদ্ধে চড়াস্ত লড়াই এঁড়য়ে কালক্ষয়ী রণনীত গ্রহণের 
জন্য এ'র উপনাম জোটে “কুঙ্কটাটর' দ্দৌর্ঘসূত্রী”)। ফ্যাবিয়ান সামাতির সদস্যরা 
ছিলেন বেশির ভাগই বুর্জোয়া বৃদ্ধিজীবী পণ্ডিত, লেখক, রাজনখীতিক ওয়েব 
দম্পতি, আর ম্যাকডোনাল্ড, বার্না্ড শ" প্রভাতি)। প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী- 
সংগ্রাম ও সমাজতান্তিক বিপ্লবের আবাশ্যকতা মানতেন না তাঁরা, বলতেন 
পংজিবাদ থেকে সমাজতল্তে উত্ত্রমণ সম্ভব ছোটখাটো সংস্কারের পথে, সমাজের 
ক্রীমক পুনগঠিন মারফত। ১৯০০ সালে ফ্যাবিয়ান সাঁমাত লেবর পার্টির সঙ্গে 
মিশে যায়। পৃঃ ১৬৮ 


17706127067 £260%1 70119 ছেংলণ্ডের দ্বাধধন শ্রা্মক পাট) _- সতেজ 


ধর্মঘট সংগ্রাম এবং বুর্জোয়া পাঁটদের কাছ থেকে ইংলন্ডের শ্রামক 


শ্রেণীর স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলন বাঁদ্ধব পারাস্থৃতিতে এটি জ্ছাপন করে 
নয়া ট্রেড় ইউনিয়নের" নেতারা । এতে যোগ দেয় 'নয়া ট্রেড ইউনিয়ন ও বেশ 


টীকা ২৪৯ 


কিছু পুরনো ট্রেড ইউনিয়নের সদসারা, ফ্যাবিয়ান প্রভাবিত বাদ্ধজীবী ও 
পোঁটি বুর্জোয়া শ্রেণীর লোকেরা। বুর্জোয়া পার্টিদের থেকে স্বাধীনতার দাবি 
করলেও স্বাধীন শ্রামক পার্ট আসলে ছিল শুধু সমাজতন্ল থেকে প্বাধীন', 
উদারনাতিকতার খুবই পরাধশন, (লোঁনন)। প্রথম বিশ্বৃদ্ধের সময় মধ্যপল্থা 


অবলম্বন করে, পরে সোশ্যাল-শোভিনিজমে গিয়ে পেশছয়। পৃঃ ১৬৮ 
(4১) আ. বেবেলের নিকট ফ. এঙ্গেলসের ১৮৭৫, ১৮ই-২৮শে মার্চের পর দুষ্টব্য। 
পৃঃ ১৭০ 


(৭২) 


(৭৩) 


সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানার ও মেনশেভিকদের সান্লিয় অংশগ্রহণে আঁতাঁত 
সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা সংগঠিত চেকোস্লোভাক সামারক কোরের সশস্ত্র বিদ্রোহের 
কথা বলা হচ্ছে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় ফৌঁজের যে সব চেক ও স্লোভাক সৈন্য বৃদ্ধে 
রাশিয়ার বন্দী হয়, তাদের নিয়ে চেকোস্লোভাক কোর গঠিত হয়েছিল অক্টোবর 
সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্রবের আগেই । সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে যে চুক্তি হয়, 
তাতে অস্ত্রসমর্পণ করে চেকোস্লোভাক কোর ভ্নাদভস্তক দিয়ে স্বদেশে ফেরার 
সুযোগ পায়। 'কস্তু কোরের প্রাতবিপ্রবী সেনাপাঁতমণ্ডলী ১৯১৮ সালের মে 
মাসের শেষে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটা সশস্ত বিদ্রোহ উসাঁকয়ে 
তোলে। শ্বেতরক্ষী ও কুলাকসম্প্রদায়ের সঙ্গে ঘানন্ঠ যোগাযোগে শ্বেত-চেকরা 
উরাল, ভল্গা অণ্চল ও সাইবোরয়ার অনেকটা অংশ দখল করে নেয় ও সবর্প 
বুর্জোয়া রাজ স্থাপন করে। কোরের অনেক সৈন্যই প্রাতীবপ্রবী সেনাপাঁতদের 
প্রব্ণনা টের পেয়ে কোর ছেড়ে যায়, এবং সোভিয়েত রাশিয়ার 'বিরৃদ্ধে লড়তে 
অস্বীকার করে। প্রায় ১২ হাজার চেক ও স্লোভাক সৈন্য লড়ে লাল ফৌজের 


পঙক্তিভুক্ত হয়ে। 
চেকোস্লোভাক কোরের বিদ্রোহ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় ১৯১১৯ সালে। 
পৃঃ ১৭১ 
গাসমের্ভাল্দপল্ধী”রা - ১৯১৫ সালের ৫ই -- ৮ই সেপ্টেম্বর ধাঁসমের্ভাল্দে 


অনৃষ্ঠিত প্রথম আন্তজাতিক সমাজ্বতাল্লিক সম্মেলনে গঠিত জোটের অংশীরা। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিরদ্ধে আন্তজাঁতক আন্দোলন বিকাশের প্রথম পদক্ষেপ 
বলে লোনন এটকে আঁভাহত করেন। ১১টি ইউরোপীয় দেশের পার্টি ও 
সংগঠনের ৩৮ জন প্রাতানাধ ছিলেন সম্মেলনে। সম্মেলনে লৌনন রুশ 
সোশ্যাল-ডেমোপ্রাটিক শ্রামক পার্টির বেলশোঁভিক) কেন্দ্রীয় কাঁমাটর প্রাতীনাঁধত্ব 


করেন। 


২৫০ 


(৭89) 


টকা 


এ জোটের ভেতর বলশোঁভিকদের নেতৃত্বে ধসমের্ভাঙ্দ বামপল্ধী ও সম্মেলনের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কাউতাস্কর অনুগামী মধ্যপল্থীদের মধ্যে সংগ্রাম চলে। 
মধ্যপল্থীবা চায় সোশ্যাল-শোভনিস্টদের সঙ্গে আপোস এবং ২য় আন্তর্জাতিকের 
পূনঃপ্রতষ্ঠা। ধাঁসমের্ভাজ্দ বামপল্থীরা দাবি করে সোশ্যাল-শোভিনিস্টদের সঙ্গে 
ংম্রব-ত্যাগ, সাম্মাজযবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিপ্লবী সংগ্রাম এবং নতুন একটি 
বৈপ্লাবক প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিক স্ছাপন। 

১৯১৯ সালের মার্চে প্রথম কমিউনিস্ট আন্তজাতিক কংগ্রেসে ধাঁসমেভল্দ 
জোটকে লপ্ত বলে গণ্য করাব নিরেশ গৃহীত হয়। পৃঃ ১৭৩ 


ল*গেপল্থধী'রা __ ফরাসী সমাজতাল্লিক পার্টিতে জাঁ ল'গেব অনুগামী সংখ্যালঘু 
দলের লোকেরা। ১৯১৪-১৯১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ববৃদ্ধের সময় 
ল*গেপল্থীবা সোশ্যাল-শোভিনিস্টদেব সঙ্গে সমঝোতা নাতি অনৃসবণ কবে; 
বিপ্রবী সংগ্রাম বজর্ন করে তারা সাম্রাজ্যবাদী যৃদ্ধে শপতৃভূমি রক্ষার, অবস্থান 
নেয়। অক্টোবর সমাজতান্তিক বিপ্লবের বিজয়ের পর তারা মুখে প্রলেতারায় 
একনাযকত্বেব পক্ষ নেয়, কিন্তু কাজে তার বিরোধী হিশেবেই থেকে যায়। 
১৯২০ সালের ডিসেম্বরে ল'গেপল্ধীবা প্রকাশ্য সংস্কাববাদীদের সঙ্গে একত্রে 
পার্ট থেকে বেবিয়ে আসে ও তথাকথিত ২ই আতন্তজাঁতকে যোগ দেয়। 


পৃঃ ১৭৪ 


(৭৫) আঁতাঁত -_ সাম্রাজ্যবাদী শ্য় জোটের (জার্মান, অস্ট্রো-হাঙ্গের, ইতালি) বিরদ্ধে 


(৭৬) 


[বিশ শতকের গোড়ায় গঠিত সাম্রাজ্যবাদী শাক্তর জোট ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া)। 
এ নামকরণ হয় ১৯০৪ সালে স্বাক্ষারত ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তি '060705 ০0101916" 
(*আন্তারক সমত্ঝাতা') থেকে । সাম্্াজ্যবাদশী বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪--১৯১৮) সময় 
আঁতাঁতে যোগ দেয মার্কন যুক্তরাম্্, জাপান প্রভাতি দেশ। অক্টোবর সমাজতান্ল্িক 
মহাবপ্রবের পব আঁতাঁতের প্রধান শাক্তি _ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
ও জাপান _- সোভিয়েত দেশের বিরুদ্ধে সামারক হস্তক্ষেপের অনপ্রেরক, 
সংগঠক ও অংশীদার হয়ে দাঁড়ায়। পৃঃ ১৭৪ 


ভ. ই. লোৌননের বক্তৃতা গ্রামোফোনে রেকর্ড করে কেন্দ্রীয় মদ্রগ্থ সংস্থা। 
১৯১৯--১৯২১ সালে লেনিনের ১৬টি বক্তৃতা রেকর্ড করা হয়। খুব জনাপ্রয় 
হয় 'মাঝার কৃষক' ও “ফসলী খাজনা, বক্তৃতা। পৃঃ ১৭৭ 


(৭৭) কতকগলি সোঁভয়েত-বিরোধ গ্রুপ ও গোপন গৃপ্তচরসংক্ছার সমন্বয়ে গঠিত 


(৭৮) 


(৭৯) 


(৮০) 


(৮১) 


(৮২) 


(৮৩) 


টকা ২৫১ 


প্রাতীবিপ্রবী সংগঠন 'জাতীয় কেন্দ্রে নেতৃত্বে পেন্নগ্রাদ সমর্পণের ষড়যন্মের 
কথা বলছেন ভ. ই. লোনন। ১৯১৯ সালের ১৩ই জুন ফড়যন্্শরা পেত্রগ্রাদের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশ-মুখ ক্রাল্সায়্া গোকা কেল্লায় বিদ্রোহ ঘটায়। বিদ্রোহ 
দমনের জন্য প্রেরিত হয় উপকূল বাহিনী, বাল্টক নৌবহরের জাহাজ, সামারক 
1বমান, স্বেচ্ছাসেবী দল। ১৫ই -_- ১৬ই জুনের রানে উপকূল বাহনীর কতকগুলি 
ইউনিট কেল্লা দখল করে। ফড়যল্লের নেতৃচ্ছানীয় প্রাতাবিপ্লবী সংগঠনটিকে 
আবিচ্কার ও নিশ্চিহ করা হয়। পৃঃ ১৮৮ 


কফ শতক' -_ রাজতন্ত্রী গৃণ্ডাদল, বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য জাব 
পুলিস এটি গড়ে তোলে। বিপ্লবীদের খুন করত কফ শতকেরা, হামলা করত 
প্রগাতশীল বাদ্ধজীবীদের ওপর, ইহুদী নিধন দাঙ্গা বাধাত। পৃঃ ১৮৮ 


প্রথম বিশ্ববুদ্ধের শুরূতে ভেঙে-পড়া ২য় আন্তজাতিকের জায়গায় ১৯১৯ 
পার্টগর্জলির সম্মেলনে তাদের নেতাদের গঠিত ২য় (বার্ন) আন্তজাঁতকের কথা 
বলছেন ভ. ই. লোনন। বার্ন আন্তজ্ীঁতক কার্যত আন্তজাতিক বুর্জোয়ার 
সেবাদাসের ভূমিকা নেয়। পৃঃ ১৯০ 


সাদোভায়ার কাছে (চেকোস্লোভাকিয়ার গ্রাদেংস-ক্রালোভ অগণ্চলের গ্রাম, বর্তমানে 
শহর) লড়াই হয় ১৮৬৬ সালের ওরা জুলাই। আস্টীয়ার বিপর্যয় ও প্রুশিয়ার 
চূড়ান্ত বিজয়-সৃচক এই লড়াই থেকেই অস্ট্রো-প্রুশীয় যুদ্ধের পাঁরণাঁত ঘটে। 


পৃঃ ১৯৩ 
রাশিয়ায় ভূমিদাস প্রথার বিলোপ হয় ১৮৬১ সালে। পৃঃ ১৯৫ 
১৯১৯ সালের মার্চ মাসে রূশ কামউনিস্ট পার্টির (বলশোভিক) অষ্টম 
কংগ্রেসে গৃহীত পার্ট কর্মসূচির কথা হচ্ছে। পৃঃ ১৯৭ 


১৯১৯ সালের ১৬ই মার্চে গৃহশত জনকাঁমসার পাঁরষদের 'িন্রিতে পাঁরভোগণশ 
সমবায়গূলিকে সংযুক্ত করে 'পরিভোগণী কমিউন' নামে একটি একক 'বিতরণ 
সংজ্ছার় পুনর্গাঠত করা হয়। তবে সমবার়গুলির নতুন নামকরণের 'ডান্র কোথাও 
কোথাও ভুলভাবে বোঝা হয়। তাই সারা-রূশ কেন্দ্রীয় কার্ধকরণী কাঁমাট তার 


৫২ 


(৮9) 


(৮৫) 


টকা 


১৯১৯ সালের ৩০শে জুনের শ্রামিক-কৃষক পাঁরভোগশ সমিতি' প্রসঙ্গে 
নদেশে ডিক্রি অনুমোদন করে 'পাঁরভোগণী কমিউনের' নাম বদলে লোকের 
কাছে অভ্যন্ত 'পাঁরভোগণী সমিতি' নামই ফের চালু করে। পৃঃ ২০২ 


রুশ সোভিয়েত ফেডারোটভ সমাজতাল্লিক প্রজাতন্তের যে সংঁবধান ১৯১১৮ 
সালের জুলাই মাসে পণ্ম সারা-রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে গৃহীত হয় তাতে 
সোঁভিয়েতের নির্বাচনে প্রলেতারিয়েত প্রাধান্যের ব্যবস্থা থাকে । সারা-রুশ 
সোভিয়েত কংগ্রেসে একজন করে প্রাতীনাধ পাঠাত ২৫ হাজার শহরের আঁধবাসা 
এবং ১ লক্ষ ২৫ হাজার গ্রামবাসাী। 

এ ধারাটা বজায় থাকে সোভিয়েত ইউনিয়নেব অস্টম সোভিযেত কংগ্রেস 
পর্যন্ত, তাতে সোভিযেত ইউীনয়নের যে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়, তাতে 
সমস্ত নাগাঁরকই নির্বাচনের ও নির্বাচিত হবাব সমান আঁধকার পায়। পৃঃ ২১৪ 


প্রবন্ধ সমাপ্ত হয় নি। পৃঃ ২১৭ 


(৮৬) রুশ কমিউনিস্ট পার্টর বেলশোভিক) নেতৃত্বে প্রাচ্য জাঁতিসমূহেব কাঁমউনিস্ট 


(৮৭) 


(৮৮) 


সংগঠনগুলির কেন্দ্রীয় ব্যবো কর্তৃক আহৃত প্রাচ্য জাঁতিসমৃহের কামিউীনস্ট 
সংগঠনগূলির দ্বিতীয় সারা-রুশ কংগ্রেস চলে মস্কোয় ১৯১৯ সালের ২২শে 
নভেম্বর থেকে ৩বা িসেম্বর। কংগ্রেসের প্রথম দিন ভ. ই. লোনন বর্তমান 
পাঁরাস্ছিতি নিয়ে রিপোর্ট দেন। কংগ্রেস প্রাচ্যে পার্টি ও সোভিয়েত কাজের কর্তব্য 
'নার্দস্ট করে এবং প্রাচ্য জাঁতিসমূহের কমিউনিস্ট সংগঠনগুলির নতুন কেন্দ্রীয় 
বুরো নির্বাচন করে। পৃঃ ২১৮ 


সামারায় (বর্তমানে কুইবিশেভ) শ্বেতরক্ষী সোশ্যালস্ট-রেভলিউশানার ও 
মেনশোৌঁভক সরকার -- তথাকথিত সংবিধান সভা সদস্যদের কমিটি (কমন্চ), 
অথবা “সামারাব সংঁবধান সভার" কথা বলা হচ্ছে। ১৯৯১৮ সালের ৮ই জুন 
চেকোস্লোভাক কোরের বিদ্রোহীদের সামারা দখল করার সময়ে এটি গঠিত 
হয়। ১৯১৮ সালের আগস্ট কমূচ চেকোস্লোভাক কোর বাহিনীর সহায়তায় 
ভলগা ও উরাল অণ্ুলের কতকগৃঁল গুবেনিয়ায় স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। 


শরতে লাল ফৌজের আক্রমণে এই প্রাতীবিপ্লবী সরকারের ক্রিয়াকলাপ শষ হয়। 
পৃঃ ২২০ 


ভার্গাই শাস্তচাক্ত --১৯১৪--১৯১৮ সালের সাম্রাজ্যবাদী 'বশ্বযৃদ্ধের সমাপ্তি 
[হশেবে এ চুক্তি স্বাক্ষর করে ১৯১৯ সালের ২৮শে জুন একাঁদকে মার্কন 


(৮৯) 


টকা ২৫৩ 


যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান ও যুদ্ধকালে তাদের পক্ষাবলম্বী 
অন্যন্য রাষ্ট্র, অন্যাদকে জার্মান। ভার্সাই শাস্তিচুক্তর লক্ষ্য ছিল [বিজয়ী 
শক্তদের অনুকূলে পঠঁজবাদী দুনিয়ার পুনর্বপ্টন কায়েম করা, সেই সঙ্গে 
1বাঁভল্ল দেশের মধ্যে এমন সম্পর্ক স্থাপন করা, যাতে সোভিয়েত রাশিয়ার 
শ্বাসরোধ ও সারা দুনিয়ায় বিপ্রবী আন্দোলনের দমন সম্ভব হবে।, পৃঃ ২২৩ 


৩য় আন্তর্জাতিক, কাঁমউানস্ট আন্তর্জাতক -_ 'বাভল্ল দেশের কমিউনিস্ট 
পার্টর পাঁরমেল-স্বরূপ আন্তজর্াতক বিপ্লবী প্রলেতারীয় সংগঠন; টিকে থাকে 
১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৩ সাল পর্যস্ত। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গোড়ায় ২য় আন্তর্জাতিকের সুবিধাবাদী নেতারা সমাজতল্মের 
প্রীতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করায় শ্রীমক আন্দোলন বিভক্ত হয় এবং ২য় 
আন্তজ্াতক ভেঙে পড়ে, তার ফলে ৩য় আন্তজাতক এঁতহাঁসকভাবে আবশ্যক 
হয়ে দাঁড়ায়। কমিউনিস্ট আন্তজাতিক গঠনে প্রধান ভূমিকা নেন ভ. ই. লোনন। 
কামিউমিস্ট আন্তর্জাঁতকের প্রথম কংগ্রেস হয় মস্কোয়, ১৯১৯ সালের 
২রা -_- ৬ই মার্চে। সারা বিশ্বের প্রলেতারিয়েতের প্রতি ষে বিজ্ঞাপ্ত কংগ্রেসে 
গৃহীত হয় তাতে বলা হয় ষে কাঁমডীনস্ট আন্তর্শাতক হল "কমিউনিষ্ট 
পার্টর ইশতেহারে, ঘোঁষত মার্স ও এঙ্ষেলসের ভাবনার উত্তরাধিকারশী। 
সমস্ত দেশের মেহনতীদের মধ্যে সম্পর্ক পুনঃপ্রাতি্ভত ও সংহত করে 
কাঁমউানিস্ট আন্তর্জাতিক, আন্তর্জাতক শ্রামক আন্দোলনের ভেতর সুবিধাবাদের 
স্বরূপমোচন, নবীন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির সংহাঁতসাধন, আন্তর্জাতিক 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের রণনশীতি ও রণকৌশল রচনায় সহায়তা করে তা। 
আতত্রাম্ত একটা এীতহাসিক পর্বের দাঁব মিটিয়ে শ্রামক সংগঠনের এই 
রূপটা বর্তমানে অচল হয়ে উঠেছে বলে কমিউীনস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকরী 
কমিটি ১৯৪৩ সালে মে মাসে কাঁমউীনস্ট আন্তর্জাতিক তুলে দেবার “সিদ্ধান্ত নেয়। 


পৃঃ ২৩০ 





নামের সুচি 


আ 


আদলের (4১017), ফ্রিদরথ (১৮৭৯-- 
১৯৬০) -- দরক্ষিণপল্থী অস্ট্রীয 
সোশ্যাল-ডেমোক্লাট _ ২০৭। 
আভক্সোম্তয়েড, ন. দ. (১৮৭৮-- 
১৯৪৩) -- সোশ্যালিস্ট- 
বেভালউশানাঁর পার্টর একজন নেতা 
ও কেন্দ্রীয কাঁমাটর সদস্য। ১৯১৭ 
সালের ফেব্রুযার বুর্জোয়া-গণতাঁন্নক 
বপ্রবের পব সারা-রুশ কৃষক 
প্রতিনাধ সোভিয়েতের কার্যকরী 
কামটির সভাপাঁতি, পরে সামাঁয়ক 
বুজোয়া সরকারে একাধিক 
গুরুত্বপূর্ণ পদাঁধকারী। অক্টোবর 
সমাজতাল্ত্িক 1বপ্রবের পর 
প্রাতিবিপ্রবী বিদ্রোহের অন্যতম 
সংগঠক; পরে দেশাস্তরী -- ২৭। 
আলোক্সনাষ্ক, গ. আ. (জল্ম ১৮৭১)-__ 
সোশ্যাল-ডেমোক্লাট, প্রাতবিপ্রবী 
মতাবলদ্বী। ১৯১৮ সালে দেশাস্তরে 


পালান। বিদেশে চরম প্রাতান্রয়াব 
পক্ষে যোগ দেন -- ৭১। 


ই 


ইউদোৌনচ, ন. ন. (১৮৬২--১৯৩৩)-- 


জার সৈন্দলেব জেনারেল। অক্লোবর 
সমাজতাল্প্রক বিপ্লবের পর শ্বেতরক্ষী 
উত্তর-পশ্চিম ফৌজের সর্বাধিনায়ক। 
১৯১৯ সালে দুই বার পেনগ্রাদ 
(লোননগ্রাদ) দখলের ব্যর্থ চেষ্টা 
করেন। ১৯১৯ সালে নভেম্বরে লাল 
ফৌজের কাছে পরাস্ত হয়ে 
এস্তোনিয়ায় হঠে যান - ২১৯, 
২২১, ২২৫, ২২৬। 


ইয়াকাঁৰ (9০০), ইয়োহান 


(১৮০৫--১৮৭৭) -- জার্মান 
গণতল্নী। ১৮৭২ সালে সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাটিক পার্টিতে ঢোকেন। কার্ল 
মার্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁকে 


নামের সূচি ২৫৫ 


প্রলেতারীয় আন্দোলনের পক্ষে চলে- 
আসা এক গণতন্মী বলে ধরতেন -_ 
১৯৩। 

ইস্‌ভ, ই. আ. (১৮৭৮--১৯২০) -_ 


১৪২, ১৪৩, ১৪৭। 


উ 
উইলসন (৬1150), উড্রো (১৮৫৬-- 


১৯১২৪) --১৯১৩--১৯২০ সালে 
আমোঁরকার রাম্্পাত; সোভয়েত 
রাশিয়ার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী 
শাক্তদের সামারক হস্তক্ষেপের 
অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা _ ১৫১, 
১৭৫। 


এ 


এঙ্গেলস (17813), ফ্রেডারক 
(১৮২০--১৮৯১৫) -- বৈজ্ঞানিক 
কমিউাঁনজমের অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা, 
আন্তর্জাতক প্রলেতারয়েতের নেতা 
ও গুরু, কার্ল মারক্সের সূহদ ও 
সহকমর্ণ -_- ৯, ৬৪, ১১২, ১৬৯, 
১৭২, ২১৬। 


১ 


ওয়েব (৬/০১৮১), বিয়া (১৮৫৮-- 
১৯৪৩)  'িভান (১৮৫৯-- 


১৭৬। 


ওসনাস্ক, ন. (ওবোলেনাদ্ক, ভ. ভ.) 


(১৮৮৭--১৯৩৮) -- ১১০৭ সাল 
থেকে বলশোভিক পার্টর সভ্য। 
অক্টোবর সমাজ্মতাল্তিক বিপ্লবের পর 
সোভিয়েত ও পার্ট কাজে নেতৃস্থানীয় 
পর্দে থাকেন। ১৯১৬ সালে 
“বামপল্থণী কামউানস্ট'। ১৯১২০-- 
১৯১২১ সালে পার্টি বিরোধী 
'গণতান্তিক কোন্দ্রকতা' গ্রুপের 
সাক্রুয় কমাঁ, ১৯২৩ সালে নংস্কর 
[বরোবী উপদলে যোগ দেন -- 
১৪৪। 


ক 


কার্নলভ, ল. গ. (১৮৭০--১৯১৮)-- 


জার বাহিনীর জেনারেল, রাজতল্ী। 
১৯১৭ সালের জলাই-অগস্টে রুশ 
ফৌজের সর্বাধিনারক। অগস্ট 
প্রাতবিপ্রবী বিদ্রোহের নেতা । বিদ্রোহ 
দামত হবার পর ধৃত ও কারাগারে 


স্বেচ্ছাসেবী ফোজের একজন 
সংগঠক ও পরে তার আঁধনায়ক হন। 


২৫৬ 

নিহত হন ইয়েকাতোরিনদাগের 
(বর্তমানে ভ্রাদার) নিকট লড়াইয়ে 
১৩, ১৭--১৯, ২৪, ৩০, ৪১, 
&৫৮--৬০, ৬৭, ৬৯, ৭২, ৭৩, 
৯২, ১৫, ১৬, ১০০, ১০২, ১০৪, 
১০৮, ১১০। 

কলচাক, আ. ভ. (১৮৭৩ -১৯২০) -_- 
জার নোৌবহরের আডামরাল, 
রাজতণ্তুণ, ১৯১৮--১৯১১ সালে 
র্‌শ প্রাতাবপ্রবের একজন প্রধান 
নেতা, আতাঁতের তাবেদার। অক্টোবর 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর মাঁক্ন 
যুক্তরাম্ত্ ও আঁতাঁত সাম্রাজ্যবাদীদের 
সমর্থনে নিজেকে রাশিয়ার সর্বোচ্চ 
শাসক বলে ঘোষণা করেন এবং 
উরাল, সাইবোরয়া ও দুর প্রাচ্যে 
একনায়কত্বের নেতা হয়ে বসেন। লাল 
ফোৌজের আঘাতে এবং বিপ্রবা 
পার্জান আন্দোলন বেড়ে ওঠায় 


কলচাকরাজ খতম হয় - ১৭৮, 
২১৯--২২১, ২২৩। 

কল্‌ৰ (০1৮), ভিলহেলম (১৮৭০-_ 
১৯১৮) -- জার্মান সোশ্যাল- 
ডেমোক্রাট, চরম সুবিধাবাদী ও 
শোধনবাদী -- ১৯৬৮। 

কাউতচিক (5201510), কার্ল (১৮৫৪-_ 
১৯৩৮) -- জার্মান সোশ্যাল- 


ডেমোন্লাস ও ২য় আসন্তজ্াঁতকের 
একজন নেতা, গোড়ায় মার্কসবাদণ, 
পরে মাকসবাদ থেকে ভ্রষ্ট, শ্রামক 
আন্দোলনের পক্ষে অত্যাধক 
বিপজ্জনক একটি সাবিধাবাদ? 


নামের সুচি 





কাভেনিয়াক 


পপ শপ আশ পিপাসা পিস পপ 


ধারা _ মধ্যপল্থার কোউতাস্কপল্থার) 
ভাবপ্রবপ্জা - ১৬৬--১৭৪, ১৯১, 
১৯১৮, ২০৭, ২১১, ২১২, ২১৪। 
(094/218190), জুই 
এজে* (১৮০২_-১৮৫৭)_ ফরাসী 
জেনারেল, প্রীতীন্রুয়াশীল রাজনীতিক। 
১৮৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি 'বিপ্রবের 
পর সামারক একনায়কত্বের নেতা, 
১৮৪৮ সালের জুন মাসে প্যারিস 
শ্রীমকণের অভুাখানকে অসাধারণ 
নিষ্ঠুরতায় দমন করেন _ ১৯০২, 
১৩১। 


কারেলিন, ভ. আ. (১৮১৯১১--১৯৩৮)-- 


বামপল্থী সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউ- 
শানার পার্টির একজন সংগঠক, তার 
কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ১৯১৭ 
সালের ডিসেম্বরে জনকামসার 
পাঁরষদের স্টাফে ঢোকেন। ১৯১৮ 
সালের মার্চে ্রেস্ত শান্তিচুক্তি উপলক্ষ 
করে জনকমিসার পরিষদ থেকে 
বোরয়ে আসেন। ১৯১৮ সালের 
জুলাই মাসে বামপন্থী সোশ্যালিস্ট- 
রেভাঁলউশানার বিদ্রোহের একজন 
নায়ক। বিদ্রোহ দাঁমত হবার পর 
দেশান্তরে চলে যান _- ১৩৪, 
১৪১। 


1কিশকিন, ন. মর. (১৮৬৪--১৯৩০) -- 


কাদেত পার্টির একজন নেতা, 
সামায়ক বুর্জোয়া সরকারের শেষের 
[দিকে মল্্ী _- ২৬, ৩৬, ৬০, ৭৮। 


কুসকভা, ইয়ে, দ. (১৮৬৯--১৯৫৮)- 


রুশ বুর্জোয়া সমাজকমণ ও প্রাবাদ্ধক। 
বিপ্রবী সংগ্রাম বজনে তান 


নামের স.ঞচ 


শ্রামকদের আহবান করেন, শ্রমিক 
আন্দোলনকে করতে চান উদারনীতক 
বুর্জোয়ার নেতৃত্বাধীন, যোগ দেন 
বামপল্থ*ণ কাদেতদের সঙ্গে, অক্টোবর 
বিপ্রবের পর সোভিয়েত রাজের 
বিরোধতা করেন -- ২৭। 


কেরেনাচ্ক, আ. ফ. ৫১৮৮১ 
১৯৭০) টি সোশ্যালিস্ট- 
রেভালউশানার। সাম্রাজ্যবাদশ 


বিপ্লবের পর হন আইন মন্ত্রী, স্থল 
ও সামাদ্রুক যৃদ্ধের মল্মী, পরে 
সামায়ক বুজোযা সরকারের 
সভাপাতি-মন্্ী ও সৈন্যবাহনীর 
সর্বাধনায়ক। অক্টোবর সমাজতান্লিক 
[বিপ্লবের পর সোভয়েত রাজের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান, ১৯১৮ সালে 
দেশান্তরে পালান - ১৫, ১৮, 
৩৩ _- ৩৫, ৪১, ৫৭--৬১, ৬৭, 
৭৩, 78, ৭৮, ৮০, ৮১, ৮8, ৯৫, 
৯৬, ১০০9, ১০৮, ১৩৬, ১৪০, 
১৪২, ১৫৭, ১৭৩, ১৭৫। 

ক্লাসূনভ, প. ন. (১৮৬৯--১৯৪৭) -_ 
১৯১৭ সালের অগস্টে কার্নলভ 
বিদ্রোহে সাক্রয় অংশ নেন। ১৯১৮- 
১৯১৯ সালে দন অণ্চলে শ্বেত 
কসাক ফোৌজের অধিনায়ক। ১৯১৯ 
সালে 'বিদেশে পালান _- ৮৪, ১৭১। 
ফ্লাউজোভিৎস  (012056৬/12), কার্ল 
(১৭৮০--১৮৩১) -: প্রুশীর 
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২৫৭ 
জেনারেল, বড়ো দরের বুর্জোয়া 
সমর-তাত্বক; নেপোলিয়নীয় ও 
অন্যান্য যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে 
একাধক গ্রন্থের লেখক _ ১২৫ 


গা 


গমপের্স : (00101১675), স্যাময়েল 


(১৮৫০--১৯২৪) -- আমোরকান 
ব্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের একজন 
নেতা। মাকক্ন লেবর ফেডারেশনের 
অন্যতম প্রাতষ্ঠাতা। পধাঁজপাঁঙদের 
সঙ্গে শ্রেণী-সহযোগতার নীতি 
অনুসরণ করেন, শ্রমিক শ্রেণীর 
বপ্রবী সংগ্রামের বিপক্ষে দাঁড়ান। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সোশ্যাল- 
শোভনিস্ট _ ১৩৪। 


গে, আ. ইউ, (১৮৭৯--১৯১৯) -- 


র্‌শী নৈরাজ্যবাদী। অক্টোবর 
সধাজতান্তিক বিপ্রবের পর সোভিয়েত 
রাজের পক্ষপাতী -__ ১৩৪, ১৪১। 


গেগেচকারি, ইয়ে, প. (জল্ম ১৮৭১৯)-- 


মেনশেভিক; ১৯১৭ সালের নভেম্বরে 
্রানস-ককেশাসে প্রাতাবপ্রবী সরকারের 
সএকারের পররাস্ট্রমল্্ী ও 
মাল্পপাঁরষদের সহসভাপাঁত। ১৯২১ 
সাল থেকে শ্বেত দেশাস্তরী -- ৮৪, 
৮৫, ১০৪, ১০৮, ১১০। 


গোংস, আ. র. (১৮৮২--১১৪০) -- 


সোশ্যালিস্ট-রেভালউশানার পাৰ 
একজন নেতা। অক্টোবর 
সমাজতাল্মিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত 
রাজের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রাম 


২৫৬ নামের সাঁচ 





চালান -- ৮৪, ১০০, ১০৪, ১০৮, চৈর্নেনকভ, ব. ন. (জন্ম ১৮৮৩) -- 


১১০। সোশ্যাঁলস্ট-রেভালউশানার পার্টির 
গৃভোজাদওভ, ক. আ.(জল্ম ১৮৮৩) -_- সভ্য --২০৪। 
লৃপ্তিপল্থণ মেনশোভিক। সাম্রাজ্যবাদ” চের্নোভ, ভ. ম. (১৮৭৬--১৯৫২)-- 


বিশ্ববদ্ধের সময় _ সোশ্যাল- সোশ্যালিস্ট-রেভাঁলউশানারি পার্টির 


শোঁভানিস্ট, কেন্দ্রীয় সমর-শল্প 
কামাটর কমশ-গ্রুপের সভাপাতি। 
১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ার বুর্জোয়া 
গণতাল্তিক বিপ্লবের পর সামাঁয়ক 
বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেন -৪১। 


চ 


চাইকোভাষ্কি, ন. ভ, (১৮৫০-_ 
১৯২৬) -_- নারোদনিক, পরে 
সোশ্যাঁলস্ট-রেভালউশানারি। অক্ৌবর 
সমাজতান্ত্িক বিপ্লবের পর 
সোভিয়েত-বিরোধশী বিদ্রোহের সংগঠক, 
সোভিয়েত রাশিয়ায় সশস্্ 
হস্তক্ষেপের সহায়ক __ ২৭। 
চার্টল (070108111), : উইনস্টন 
বৃটিশ 
রাজনীতিক, রক্ষণশীল। ১৯১৮-- 
১৯২১ সালে সমর মল্ী 'হশেবে 
সোভিয়েত রাশিয়ার বিরদ্ধে সশস্ত্র 
হস্তক্ষেপের একজন মল্ণাদাতা -- 
২২৫। 
চৈর্নিশেভাঙ্ষি, ন. গ. (১৮২৮-- 
১৮৮৯) - মহান রুশ বিপ্লবী 
গণতল্তী ও ইউটোপীয় সমাজতল্লী, 
পাশ্ডত, সাহাতযক, 
সাঁহত্যসমালোচক; রুশ সোশ্যাল- 
ডেমোক্লাসির 
পূর্বসূরী _- ১১৪, ১৫৬। 


একজন নেতা ও তত্বকার। ১৯১৭ 
সালের মে -- অগস্ট মাসে সামায়ক 
বুর্জোয়া সরকারে ভুমি মন্ত্রী, 
জমিদারী জমি দখল করে নেওয়া 
কৃষকদের 'বিরৃদ্ধে 'নিষ্টুর দমননাঁতি 
চালান। অন্রোবর সমাজতাল্লিক 
বিপ্রবের পর সোভিয়েত-বিরোধী 
বিদ্রোহের একজন সংগঠক। ১৯২০ 
সালে দেশ ছাড়েন; বিদেশ থেকে 
সোভিয়েত-বিরোধশ ক্রুয়াকলাপ 
চালিয়ে যান --১৮, ৩৬, ৪০, ৫৯, 
৬৫, ৭৮, ১০২, ১৪০, ২১২, 
২১৪। 
জ 


জঙ্গানিয়া, ন. ন. (১৮৭০--১৯৫&৩)_ 


সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, ককেশাসে 
অন্যতম মেনশোভিক নেতা। ১৯১৭ 
সালের ফেব্রুয়ার বুর্জোয়া-গণতান্লিক 
[বপ্রবের পর 'তিফলিসের শ্রমিক 
প্রাতানীধ সোভয়েতের সভাপাতি, 
১৯১৮--১৯১২১ সালে জজি়ায় 
প্রাতাবপ্রবী মেনশোভক সরকারের 
নেতা; ১৯২১ সাল থেকে ম্বেত 
দেশাস্তরী _-৩৬। 


|] 


একজন প্রখ্যাত চেইলর (12510:), ফ্রেভারক উইনল্লো 


(১৮৬৫--১৯১১৫) -- আমোৌরকান 


নামের সাঁচ ২৫৯ 


ইঞ্জনিযর,।  শ্রমাদনকে যথাসম্ভব 
নিরেট করে তুলে উৎপাদন-উপায় ও 
উদ্দেশে শ্রমসংগঠন ব্যবস্থার তিনিই 
প্রবর্তক। পখাজবাদের পারাশ্থতিতে 
এ ব্যবস্থাটর কাজ হল মেহনতণদের 


শোষণ বাড়ানো - ৯৬, ১৪১, ১৪২। 


ড 


ডেক্স (0৫১3), ইউজিন ভর 
(১৮৫৫--১৯২৬) -- মার্কিন 
শ্রামক আন্দোলনের 'বাঁশম্ট কম; 
সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পাঁটর অন্যতম 
সংগঠক। সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের 
সময় আন্তজর্শাতকতাবাদের পক্ষে 
দাঁড়ান। অক্টোবর সমাজতান্তিক 
বিপ্লবের বিজয়কে তিনি আঁভনান্দিত 
করেন। ১৯১৮ সালে সাম্রাজ্যবাদ- 
াবরোধী প্রচার চালানের জন্য ১০ 
বছর কারাদণ্ড হন, কিন্তু ১৯২১ 
সালে মার্জনা লাভ করেন _- ১৫৮, 
১৫৯, ১৭১। 


ত 


তুরাতি (701811), 'ফালিপ্পো (১৮৫৭-- 
১৯৩২) -: ইতালীয় শ্রামক 


নীতি অনুসরণ করেন। প্রথম 
[বশ্বযৃদ্ধের সময় মধ্যপল্থী অবস্থান 
নেন। অক্টোবর সমাজতাল্লিক বিপ্লবের 
প্রাতি শন্লুভাবাপন্ন ছিলেন, ইতালর 
মেহনতীদের বৈপ্লাবক আন্দোলনের 
[বিরৃদ্ধতা করেন _- ১৭৪। 


তুগ্গেনেড, ই. স. (১৮১৮--১৮৮৩)-- 


মহান রুশ সাহাত্যক --১১৪। 


শ্রংচ্কি [ভ্রলম্তেইন), ল. দ. (১৮৭৯-- 


১৯১৪০) -_- লোননবাদের ঘোর শঘু। 
১৯১৭ সালে রূশ সোশ্যাল- 
ডেমোল্লাটিক শ্রামক পাটর 
(বলশোভক) ৬ম্ঠ কংগ্রেসে বলশোভিক 
পার্টতে গৃহীত হন। অক্লোবর 
সমাজতাল্লিক বিপ্লবের পর একাধিক 
রাম্্ীীয় পদাঁধকারী। ১৯২৩ সাল 
থেকে পার্টির সাধারণ লাইনের 
ধবরুদ্ধে,। সমাজতল্ন নির্মাণের 
লোননশয় কর্মসূচির 'বিরৃদ্ধে প্রচন্ড 
উপদলীয় সংগ্রাম চালান, প্রচার করেন 
সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্দের 
বিজয় অসন্ভব। ভ্রধাস্কপল্থাকে পাঁটর 


প্রভাব চূর্ণ করে। ১৯২৭ সালে 
ব্রাস্ক পার্ট থেকে বাঁহচ্কত হন, 
১১২১ সালে সোভিয়েত-বরোধী 
ক্রুয়াকলাপের জন্য নির্বাসিত হন 
সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এবং 
১১৩২ সালে তাঁর সোভিয়েত 
নাগারকত্ব কেড়ে নেওয়া হয়। (বিদেশে 
থেকে শ্রধাস্ক সোভিয়েত রাষ্টী ও 


২৬০ নামের সাঁচ 


কাঁমউশিস্ট পাঁটর 1বরৃদ্ধে, 
আন্তজ্জাঁতক কমিডীনস্ট আন্দোলনের 
বিরৃদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যান --6৫৮। 


দ 
দন্তালউবত, ন. আ. (১৮৩৬-- 
১৮৬১) -- মহান রুশ বিপ্লবী 


গণতল্লী, প্রাসদ্ধ সাহত্য সমালোচক 
ও বন্ুবাদী দারশশীনক। আ. ই. 
গেংসেন, ভ. গ. বোঁলনাম্ক ও 
ন. গ. চোর্নশৈভাষ্কর মতো হাঁনও 


রাঁশয়ায় বিপ্লবী সোশ্যাল- 

ডেমোক্রাসির পর্বসূরী --১১৪। 
দাঁতো (1)906077), জজ জাক 

(১৭ ৫৯--১৭৯৪) এ ১৮শ 


শতকের শেষে ফরাসী বুর্জোয়া 
বিপ্রবেব একজন 'বাঁশম্ট নায়ক -- 
৭0। 

দান (গরূভিচ), ফ. ই. (১৮৭১-- 
১৯৪৭) -__- মেনশোভকদের একজন 
নেতা। অক্লোবর সমাজতাল্লিক 
ধবপ্লবের পর সোভিয়েত রাজের 
ধবরুদ্ধে লড়েন। ১৯২২ সালের 
গোড়ায় সোভিয়েত রাস্ট্রের 
আপোসহনন শন্লু হিশেবে দেশ 
থেকে নির্বাসত _- ৪০, ৬০, ৯৭১। 
দ্বাভদ (19৮10), এদাক্সার্দ (১৮৬৩-- 
১১৩০) -: জার্মান সোশ্যাল- 
ডেমোক্লাসর দক্ষিণ অংশের একজন 
নেতা _ ১৬৮। 

দিয়াচেক্ফো, আ. পপ. (১৮৭৫-- 
১৯৫২) -- ১৯১৭ সাল থেকে 


বলশোভক পার্টির সভ্য। ১৯১৯ 
সালে মস্কো-কাজান রেলপথে 
সহকারী ডাক্তার --১৮৫। 

দ;তোভ, আ. ই. (১৮৬৪--১৯২১)-- 
জার সৈন্যবাহিনীর কর্নেল, 
ওবেনবুর্গের কসাক সৈন্যদলের 
সর্দার; কসাক প্রাতাবপ্রবের অন্যতম 
নেতা _ ৮৪, ১০৮, ১১০, ১৭১। 

দ্বাসভ -- পার্টিবাহর্ভত আফসার, 
ফণ্টে ছিলেন -_- ৭৪81 

দেনিকন, আ. ই. (১৮৭২--১৯৪৭)-- 
জার জেনারেল; গৃহযুদ্ধের সময় 
শ্বেতরক্ষী আন্দোলনের একজন পান্ডা, 
দক্ষিণ রাশিয়ায় সোভিয়েত-বরোধাী 
সশস্ শক্তির সর্বাধিনায়ক । সোভিয়েত 
সৈন্দের হাতে তাঁর ফৌজ বিধবস্ত 
হবার পর দেশান্তরী --১৭৮, ২১৯, 
২২২, *২৩। 

দ্রেইফস (116 105), আলফ্রেড 
(১৮৫১--১৯৩৫) -: ফরাসী 
জেনারেল স্টাফের একজন অফিসার, 
মিথ্যা অভিযোগে ১৮১৪ সালে 
যাবজ্জীবন কয়েদ-খাটুনিতে দাণ্ডত 
হন। তাঁর মামলা প.নার্বচারের 
দাবিতে ফ্রান্সে এক ব্যাপক জন- 
আন্দোলন দেখা দেয়, ও ১৮৯৯ সালে 
[তান মার্জনা লাভ করেন এবং ১৯০৬ 
সালে নির্দোষ ঘোষিত হন ₹ ১৭১। 


ন 


নাঁকাতিন, আ. জজ. জেল্ম ১৮৭৬) -- 
মেনশোঁভক, ১৯১৭ সালের জুলাই 


নামের সূঁচ ২৬৬ 


দিনগুলির পর সামায়ক বুর্জোয়া 
সরকারের মন্ত্রী _-: ৪১, ৬০। 
নেগোলিয়ন, ১ম (বোনাপা্) 
(১৭৬৯--১৮২১৯) - বিখ্যাত 
ফরাসী সেনানায়ক, ফরাসঁ প্রজাতন্মের 
প্রথম কনসাল ১৭৯৯--১৮০৪) 
ফরাসী সম্রাট ১৮০৪--১৮১৪ এবং 
১৮১৫--১৩১, ১৭১। 


প্‌ 


পক্রুডচ্কি, ম. ন. (১৮৬৮--১৯৩২)-- 
এতিহাঁসক, সামাজিক-রাজনোতিক 
কমাঁ, ১৯১০৫ সাল থেকে রুশ 
সোশ্যাল-ডেমোক্রা্টক শ্রামক পার্টির 
সভ্য। ব্রেস্ত শাভ্তচুক্তর সময় 
'বামপল্থী কাঁমীনস্ট, -- ১৪১ 
পন্রেসভ, আ. ন. ভ্তোরোভের) 


(১৮৬১৯--১৯৩৪) -- মেনশোভিকদের ' 


একজন নেতা। প্রাতীক্রুয়ার 
বছরগুলিতে লহপ্তিপন্থার প্রবক্তা। 
অক্টোবর সমাজতান্বিক বিপ্লবের পর 
দেশত্যাগ করেন, বিদেশ থেকে 
সোভিয়েত রাশিয়ার সমালোচনা 
চাঁলয়ে যান -_- ১৬৭। 

পময়ালভদ্কি, ন. গ. (১৮৩৫-- 
১৮৬৩) _- রূশ গণতন্-লেখক -- 
১৪৮। 

পিটার, উম মহান) (১৬৭২--১৭২৫) 
--১৬৮২ থেকে ১৭২৫ পর্যস্ত রুশ 
জার, প্রথম সারা-রুশ সম্রাট -- 
১৩৪। 

পেরেডেজেভড, প. ন. -- আ্যডভোকেট, 


তুদোভিক, মতামতে সোশ্যালিস্ট- 
রেভাঁলউশানারিদের কাছাকাছ। 
১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া 
গণতাল্লিক বিপ্লবের পর সামায়ক 
বুর্জোয়া সরকারে যোগ দেন --৭১। 


পেশেখোনভ, আ. ভ. (১৮৬৭-- 
১৯৩৩) -__ বুর্জোয়া সমাজকমরণ ও 
প্রাব্দিক। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি 
[বপ্রবের পর সামায়ক বুর্জোয়া 
সরকারে ঢোকেন। অক্টোবর 
সমাজতাল্লত্িক বিপ্লবের পর সোভিয়েত 
রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালান; 
১৯১২২ সাল থেকে শ্বেত দেশাস্তরী-- 
৪৩, ৬৬, ৬৭। 


প্রকোপভিচ, স. ন্‌. (১৮৭১-- 
১৯৫৫) -- বুর্জোয়া অর্থনীতাবিদ 
ও প্রাবাঙ্ধক,  'অর্থনীতিবাদের' 
" ধিবশিষ্ট : প্রাতানাধ, রাশিয়ায় 
বেরনস্তাইনবাদের প্রথম প্রচারকদের 
একজন। ১৯০৬ সালে কাদেত 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। ১৯১৭ 
সালে সামায়ক বুর্জোয়া সরকারে 
যোগ দেন। ১৯২২ সালে সোভিয়েত- 
াবরোধাী ক্রিয়াকলাপের জনা দেশ 
থেকে নিবাঁসিত হন -- ৪১। 


প্লেখানভ, গ. ভ. (১৮৫৬--১৯১৮)- 
রুশ ও আন্তর্জাতক শ্রামক 
আন্দোলনের প্রখ্যাত নায়ক, রাশিয়ায় 
মারসবাদের প্রথম প্রচারক। 

রূশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক শ্রামক 
পার্টর ২য় কংগ্রেসের পর প্রেখ্ানভ 
সুবিধাবাদের প্রীত আপোসের 


্৬ৎ 


মনোভাব নেন, পরে মেনশোঁভিকদের 
সঙ্গে যোগ দেন। ১৯১৪--১৯১৮ 
সালের প্রথম বিশ্ববৃদ্ধের সময় 
সোশ্যাল-শোভিনিস্ট ভাবাপয ৷ 
১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ার বুর্জোয়া- 
গণতান্মিক বিপ্লবের পর রাশিয়ায় 
ফেরেন। সমর্থন করেন সামাঁয়ক 
বুর্জোয়া সরকারকে; অক্রোবর 
সমাজতান্তিক মহাবিপ্রবের প্রাত 
নোতিবাচক মনোভাব নেন _ ৩৫, 
৬৫--৬৪। 


ফ 


ফশ (1০০), ফোর্দনান্দ (১৮৫১ 
১৯২৯) -_- ফরাসী সামরিক কর্তা, 
মার্শাল। ১৯১৮-১৯২০ সালে 
সোভিয়েত রাশিয়ার বিরদ্ধে সশস্ম 
হস্তক্ষেপের অন্যতম সন্রিয় সংগঠক-_- 
১৯৪। 


বৰ 


বগায়েভাচ্ক, ম. প. (১৮৮১--১৯১৮) 
-- দন অগ্লে প্রাতাবপ্রবী কসাক 
সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট কর্মকর্তা -- 
৭১৯, ৮৪, ১১০, ১৪০। 

বাজারভ €রেদনেভ), ভ. আ. (১৮৭৪-- 
১৯৩৯) - রূশী দার্শানক ও 
অর্থনীতাঁবব। ১৯১১৭ সালে 
'নভায়া জিজ্‌ন' পাকার একজন 
সম্পাদক, অক্টোবর সমাজতাল্মিক 


নামের সুচি 


[বপ্রবের একজন বিরোধী -_- ৫২, 
৫৪1 


ৰবুখারন, ন. ই, (১৮৮৮--১১৩৮)-- 


প্রাবান্ধক, অর্থনীতাঁবদ, ১৯০৬ সাল 
থেকে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটক 
শ্রামক পার্টর সদস্য। রাম্ম, 
প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, জাতির 
আত্মনিয়ন্মণ আঁধকার ইত্যাদ প্রশ্নে 
লেনিনের বিরোধিতা করেন। অক্টোবর 
সমাজতান্তিক বিপ্লবের পর 
একাধকবার পার্টর লোননায় 
নীতির বিপক্ষে দাঁড়ান: ১৯১৮ 
সালে ব্রেস্ত শাস্তচুক্তি আলোচনাব 
সময় পার্টিবিরোধী 'বামপল্থী 
কমিউনিস্ট" গ্রুপের নেতা; ১৯২০-_ 
১১২১ সালে পার্টির ভেতর ট্রেড 
ইউাঁনয়ন নিয়ে আলোচনার সময় 
প্রথমে “মধ্যবতর্' অবস্থান নেন, পরে 
যোগ দেন লেনিন-াবরোধী ত্রংস্কি 
গ্রুপের সঙ্গে; ১৯২৮ সালে পার্টির 
দক্ষিণপল্থী অংশের নেতা। ১৯২৯ 


ণিতাঁড়ত -_ ১৩৬--১৩৯, ১৪১, 


১৪৬, ১৪৭। 


বলিগিন, জা. গ. (১৮৫১--১৯১৯)_ 


জার রাশিয়ার রাম্্রীর কর্মকর্তা, 
বড়ো জাঁমদার। ১৯০৫ সালের ২০শে 
জানুয়ারিতে আভ্যন্তরীণ মল্দ্রী, জার 


নামের সঁচ ২৬৩ 


কর্তৃক পরামর্শমূলক রাম্মীয় দুমার 
খসড়া-আইন প্রণয়নের ভারপ্রাপ্ত _ 
৩২, ৫৯, ৬৬। 
বেকেনিগেইদ। জা. মম. (১৮৮০-- 
১৯৩২) - সোশ্যালিস্ট- 
রেভালউশানার, সমবায়ের কর্মকর্তা । 
১৯২২ সালে দেশ ছাড়েন _ ২৭। 
বের্নন্তাইন (30117966172), এদায়ার্দ 
(১৮৫০-১৯৩২) - জার্মান 
সোশ্যাল-ডেমোন্রাঁস ও ২য় 
আন্তজ্জাতিকের চরম সুবিধাবাদী 
অংশের নেতা, শোধনবাদ ও 


সংস্কারবাদের তত্বকার -_ ১৬, 
১৬৬, ১৭৩। 
বেলোর;সভ (েলেভাঁগ্ক), আ. নর. 


(১/৫১--১৯১৯) - বুর্জোয়া 
প্রাবান্ধক, দক্ষিণপল্থী নারোদবাদী -_ 
১০০। 

ত্িয়া (81152), আরাস্তদ ১৮৬২- 
১৯৩২) -- ফরাসী রাজনতিক ও 
ক্‌টনাঁতিক, কিছুকাল বামপল্থ 
সমাজতন্তীদের অনগামী। ১৯০২ 
সালে লোকসভায় যান এবং 
খোলাখুলি শ্রমিক শ্রেণী বিরোধ 
প্রীতাক্রয়াশীল বুর্জোয়া নশীতর 
অনুসরণ করেন। ১৯১৩, ১৯১৫-- 
১৯১৭, ১৯১২১, ১৯২২ সালে 
প্রধানমল্লী' _: ৪৩। 
ব্রেশকোচব্রেশকোভগ্কায়া, ইয়ে, ক. 
(১৮৪৪--১৯৩৪) -- সোশ্যালিস্ট- 
রেভালউশানারি পার্টির জনৈকা 
সংগঠক ও নেত্রী, তার চরম দাক্ষণপল্থী 
অংশের অন্তভূক্ত। ১৯১৭ সালের 


ফেব্রুয়ার বৃর্জোয়া-গণতান্মিক 
বিপ্লবের পর সামায়ক বুর্জোয়া 
সরকারের সমর্থক। অক্লোবর 
সমাজতাল্ল্রিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত 
রাজের বিরোধী -- ৩৫, ৫০, ৬৫-- 
৬৭। 


ভ 
[ভিলছেল্ম, ত্য (হয়েনংসলার্ন) 
(১৮৫৯--১৯৪১) -- জার্মান 
সম্রাট, প্রশয়ার রাজা (১৮৮৮-_ 
১৯১৮) -- ১৭৫। 
ম 


মাকমাহন (950 121)01)), পান্তিস 


0১৮০৮--১৮১৩) -- ফ্রান্সের 
রাষ্টিক ও সামরিক কর্মকর্তা, 
রাজতল্ল্রী। ভার্সাইপল্থণদের 


প্রাতবিপ্রবী ফৌজের আঁধনায়ক 
[হশেবে ১৮৭১ সালের প্যারিস 
কমিউনের বার রক্ষকদের নিম্ঠুরভাবে 
হত্যা করেন -_ ১৩। 

ম্যাকডোনান্ডভ (19০ 1000210), জে্গ-স 
র্যামজে (১৮৬৬--১৯৩৭) -_- বৃটিশ 


বৃর্জোয়ার সমর্থন করেন। ১৯১৮-- 


২৬৪ 


পণ | "শোপিস সপ পপ 





১৯২০ সালে সোভিয়েতে হস্তক্ষেপের 
[বিরুদ্ধে ইংরেজ শ্রামকদের সংগ্রামে 
বাধা দেবার চেম্টা করেন -- ১৬৬, 
২০৭। 


ম্যাকালিন (115010217), জন (১৮৭৯-- 


ঘাকস 


১৯২৩) -: বৃটিশ শ্রামক 
আন্দোলনের একজন বাঁশন্ট কমর । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বৃটিশ 
সমাজতান্মিক পার্টির বাম অংশে 
যোগ দেন ও স্কটল্যান্ডে তার একজন 
নেতা হয়ে দাঁড়ান। যুদ্ধের সময় 
আন্তর্জাঁতকতাবাদশী অবস্থান নেন -- 
১৭১। 

(027), কার্ল (১৮১৮-- 
১৮৮৩) -_ বৈজ্ঞানক কমিউাঁনজমের 
প্রাতষ্ঠাতা, প্রাতভাধর মনীষা, 
আন্তর্জাতক প্রলেতারিয়েতের নেতা 
ও গুবু _ ১৬, ২০, ৩৭, ৫৬, 
৭০0, ১০১, ১০৩, ১৩৬--১৩৮, 
১৬৮, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৯৭, 
১৯১৮। 


মার্তভ, ল. (সেদেরবাউম, ইউ. ও.) 


(১৮৭৩--১৯২৩)-- মেনশোভিকদের 
একজন নেতা। ১১১৭ সালের 
ফেব্রুয়ারি বিপ্রবের পর আন্তজাতক- 
তাবাদী-মেনশোভিক গ্রুপের দলপাঁতি। 
অক্লোবর সমাজতাল্তিক 'বিপ্রবের পর 
সোভিয়েত রাজের প্রকাশ্য শত্ুদের 
শিবিরে ভেড়েন _-: ১৪, ৩৮, ৩৯, 
১০০, ১০২, ১১৩, ১৯১, ২১২, 
২১৪। 


মাসলভ, প. প্‌ 0১৮৬৭--১৯৪৬) -.৮ 


অর্থনীতিবিদ, সোশ্যাল-ডেমোক্লাট, 


নামের সূচি 


কাঁষ প্রশ্নে এর অনেক লেখা আছে, 
তাতে মাক্সীয় অর্থনীতির মল 
প্রাতপাদ্গৃলিকে সংশোধনের চেষ্টা 
করেন। ১৯০৩ সাল থেকে ১৯১৭ 
সাল -- মেনশোভিক। অক্টোবর 
সমাজতান্লিক বিপ্লবের পর রাজনীতি 
ছেড়ে দেন, অধ্যাপনা ও বিদ্যা চ্গায় 
আত্মনিয়োগ করেন - ১৬৭। 


[মালিউকভ, প. ন. (১৮৫১--১৯৪৩)-- 


কাদেত পার্টর নেতা, রুশ সাম্ত্রাজ্য- 
বাদশ বুর্জোয়ার মতপ্রবস্তা, 
এীতহাঁসক ও প্রাবান্ধক। ১৯১৭ 
সালে সামায়ক বুর্জোয়া সরকারে 


ঢোকেন। অক্টোবর সমাজতাল্লিক 
বিপ্লবের পর সোভিয়েত রাশিয়ায় 
বৈদেশক হস্তক্ষেপের একজন 
উদ্যোক্তা; শ্বেত দেশান্তবীঁদেব 


একজন সাঁক্রয় কর্মকর্তা _ ১৬৭। 


রূ 
রেনোদেল (6138001), পিয়ের 
(১৮৭১--১৯৩৫) -- ফরাসণ 
সমাজতালন্লিক পার্টর একজন 


সংস্কারবাদী নেতা -- ১৬৫, ১৭৫। 


রেমের (62901), কার্ল (১৮৭০-- 


১৯৫০) -- অস্দ্রীয় রাজনীতিক, 
আস্ট্রীয়ার দাক্ষণপল্থী পাশ্যাল- 
ডেমোন্রাটদের নেতা ও তত্বকার। 
'সাংস্কাতিক-জাতীয় স্বায়ত্রশাসন' 
নামক বৃজোয়া-জাতাীয়তাবাদ”ী 
তত্বের একজন প্রণেতা _ ১৬৫। 


নামের সৃচি 


গা 


লগে (1976960, জা (১৮৭৬-_ 
১৯৩৮) -- ফরাসী সমাজতাল্ত্িক 
পার্ট ও ২য় আন্তঙ্জাতকের একজন 
কর্মকর্তা, প্রাবান্ধক; শার্ল ল'গে ও 
জোন মারক্সের পূত্র। ফরাসী ও 
আন্তজাতিক সমাজতাল্লিক সংবাদপন্রে 
অনেক লিখেছেন। ফরাসী 
সমাজতান্তিক পার্টর মধ্যবতাঁ 
অংশের একজন নেতা। ৩০-এর 
দশকে ফাঁশবাদের শবরুদ্ধে 
সোশ্যালস্ট ও কামউীনস্টদের একত্র 
সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়ান, ফাঁশবাদ ও 
যুদ্ধের বিরৃদ্ধে সংগ্রামের আন্তত্রাঁতিক 
সংস্থাগুলিতে যোগ দেন _- ১৭৪, 
২০৭। 

[িউবেরসাক (1,9967৩৪০), জা -- 
ফরাসী ফৌজের আঁফসার, কাউন্ট, 
রাজতন্ত্রী, ১৯১৭--১৯১৮ সালে 
রাশিয়ায় অবাস্থত সামারক মিশনে 
লেন _- ১৫৪। 

িবের গোল্দমান), ম. ই. (১৮৮০-_ 
১৯৩৭) -- মেনশোভকদের একজন 
নেতা। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি 
বুর্জোয়া-গণতাল্তিক বিপ্লবের পর 
শ্রামক সৈনিক প্রাতিনিধিদের পেরগ্রাদ 
সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটির 
সদস্য *এবং প্রথম গাঁঠিত কেন্দ্রীয় 
কার্যকর কাঁমাটর সভাপাঁতমণ্ডলীর 
সভ্য;  মেনশোভিক মতাবলম্বা। 
অক্টোবর সমাজতা্িক বিপ্লবের প্রাত 
শতুভাবাপন ছিলেন। পরে 


ত্ডঞ& 





অর্থনোতক কাজে আত্মানয়োগ 
করেন -- ৪০। 


[লিবর্রেখত (116010)50)6), কাল" 


(১৮৭১--১৯১৯) -_- জার্মান ও 
আন্তর্জাতিক শ্রামক আন্দোলনের 
প্রাস্ধ নায়ক, সূবিধাবাদ ও 
সমরবাদের বিরদ্ধে সাক্রুয় সংগ্রামী । 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু থেকে লঠেরা 
যৃদ্ধে ণনজ' সরকারকে সমর্থনের 
দূঢ় বিরোধিতা করেন। একা 
রাইথস্টাগে যাদ্ধ-বরাদ্দের বিরুদ্ধে 
ভোট দেন। বিপ্রবী 'স্পাটাকাস 
লীগের একজন সংগঠক ও নেতা। 
নভেম্বর বিপ্লবের সময় রোজা 
লুক্সেমবূগের সঙ্গে একতে জার্মান 
শ্রীমকদের বিপ্লবী অগ্রবাহনশর 
নেতৃত্ব করেন; জার্মান কমিউনিস্ট 
পার্টর অন্যতম সংগঠক, এবং 
১৯১৯ সালের জানুয়ারতে শ্রীমক 
অভ্যুরথানের নেতা । অভ্যুর্থান দামিত 
হবার পর নস্কোর গৃশ্ডাদল তাঁকে 
নৃশংসভাবে হত্যা করে _- ১৭১। 


লোনিন, ভ. ই. (উলিম্মানভ, ভ. ই.) 


(১৮৭০--১৯২৪) -- ২২, ২৩, 
৫৮, ৭৫, ১৩৬। 


এ] 


শেইদেমান (501,61067721)1), ফিলিপ 


(১৮৬৫--১৯৩৯) -- জার্মান 
সোশ্যাল-ডেমোল্রাসর চরম 
দাক্ষিপপল্থণী সুবিধাবাদী অংশের 
একজন নেতা। ১৯১৮ সালে 


ত্ডভ 


জার্মানতে নভেম্বর বিপ্লবের সময় 
স্পারটাকাসপল্থীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা- 
হাঙ্গামার উসকানিদাতা। ১৯১৯ 
সালে সরকার-প্রধান,। ১৯১৮ 
১৯২১ সালে জার্মান শ্রামক 
আন্দোলনের রক্তাক্ত দমনকর্মের 
একজন হোতা -_ ১১৩, ১৬৫, 
১৭৫। 

শের, ভ. ভ. (১৮৮৪--১৯৪০) -- 


সোশ্যাল-ডেমোক্রাট, মেনশোভক -- 


২০৪। 
শ্রেবেল (9০01১৩1), হেনারখ (১৮৬৯-- 
১৯৪৫) --: জার্মান সোশ্যাল- 


ডেমোক্রাট, মধ্যপল্থণী। ১৯১৭ 
সালে জার্মানির স্বাধীন সোশ্যাল- 
ডেমোক্লাটিক শ্রামক পার্ট গঠনের 
একজন উদ্যোক্তা _: ১৭৩। 


সস 


সাদূল (95০81), জাক (১৮৮১ 
১৯৫৬) -- ফরাসী ফৌজের 
আফসার, ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় 
প্রোরত হন ফরাসী সামরিক মিশনের 
সদস্য হিশেবে । অক্টোবর সমাজতাল্মিক 
বিপ্লবের প্রভাবে কমিউনিস্ট মতবাদের 
পক্ষপাতপ হয়ে দাঁড়ান, রূশ কাঁমউীনস্ট 
পার্টির বেলশোঁভক) ফরাসী বিভাগে 
যোগ দেন এবং লাল ফৌজে স্বেচ্ছাসেবক 
হন _ ১৫৪। 

সাঁভনকভ, ব. ত. (১৮৭৯--১৯২৫)-- 
সোশ্যালস্ট-রেভাঁলউশানার পার্টির 
একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা, অক্লৌবর 


নামের সুঁচ 


বপ্লবের পর সম্মাসমূলক ক্রিয়াকলাপে 
ঘাঁনম্ঠভাবে জাঁড়ত থাকেন, একাধিক 
প্রাতাঁবপ্রবী বিদ্রোহ এবং সোভিয়েত 
প্রজাতন্মের বরৃদ্ধে সামরিক 
হস্তক্ষেপের একজন সংগঠক --৮৪, 
৮৫, ১০৪, ১৬৭, ১৭১। 


সেরেতেল, ই. গর. ১৮৮২--১৯৫৯)-_ 


মেনশোভিকদের একজন নেতা। ১৯১৭ 
সালের ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতাল্লিক 
বপ্রবের পর পেন্গ্রাদ সোভিয়েতের 
কার্যকরাঁ কাঁমাট এবং প্রথম আহত 
সোভিয়েতের কেন্দ্রীয় কার্ধকর কমিটির 
সদস্য। ১৯১৭ সালের মে মাসে 
বলশোভিকদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা 
বাধাবার একজন উসকানিদাতা। 
অক্লোবর সমাজতান্িক বিপ্লবের পর 
জর্জয়ার প্রাতাবপ্রবা মেনশেভক 
সরকারের একজন নেতা --১৮, ২৪, 
৩২, ৪০, ৪১, ৫০, ৫৮, ৬০, ৬৫, 
৭২, ৭৯, ১০২, ১৪২। 


গ্তাীলাপন, প. জা. ১৮৬২--১৯১১)-- 


জার রাশিয়ার রাম্দ্রীর় কর্মকর্তা, 
১৯০৬ থেকে ১৯১১ সাল পর্যস্ত 
মল্লিপরিষদের সভাপাঁত এবং স্বরাজ 
মন্লী। ১৯০৭--১৯১০ সালের 
[নম্ুরতম আভ্যন্তরীণ প্রাতান্রিয়ার 
পর্বটা স্তালাপনের নামের সঙ্গে 
জাঁড়ত --৬০। 


স্পারদনভা, অ. আ. (১৮৮৪ -- 


১৯৪১) _-সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশানার 
পার্টির একজন নেন্রী। ১৯১১৭ সালের 
ফেব্রুয়ার বৃর্জোয়া-গপতাল্মিক 


নামের সূচি 


[বপ্রবের পর সোশ্যালস্ট-রেভালউ- 
শানারদের বাম অংশের অন্যতম 
সংগঠক আর ১৯১৭ সালের নভেম্বরে 
বামপন্থী লসোশ্যালস্ট-রেভালউশানার 
পার্ট গঠনের পর তার কেন্দ্রীয় 
কামাটর সদস্যা। ১৯১৮ সালেব 
জুলাই মাসে বামপল্থশ সোশ্যালস্ট- 
রেভাঁলউশানারদের প্রাতাবিপ্রবী 
হাঙ্গামায় সাক্রুয় অংশ নেন --১৪। 


হ 


[হিন্ডেনৰূর্গ (01005700018), পাউল 
(১৮৪৭ -- ১৯১৩৪) -- জার্মান 
সামারক ও রাস্ট্রক কর্মকর্তা, 


৬৫ 


[ল্ডমার্শাল, জার্মান সাম্রাজ্যবাদের 
প্রাতিক্রিয়াশীল ও শোভিনিস্ট অংশের 
প্রবক্তা। সাম্মাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের সময় 
পূর্ব ফ্রন্টে জার্মান ফৌজের 
আঁধনায়ক, পরে জেনারেল স্টাফের 
প্রধান --১৯৪। 


হছেন্ডেসসন (17612061307), আরথার 


(১৮৬৩--১৯৩৫) - বাঁটশ লেবর 
পার্ট ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের 
একজন নেতা । ১৯০৮--১৯১০ এবং 
১৯১৪--১৯১৭ সালে পার্লামেন্টে 
লেবর পার্ট দলের পরিচালক। 
সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধেরে সময় 
সোশ্যাল-শোভনিস্ট --১৬৫, ১৭৬। 


